


ল্ু-ভ্লভ্লম্ভ্রী 





ব্ষ্ট 


সংস্করণ, 


জীসম্মরেজ্দনাথ রায় প্রণীত 


১৩২২ শ্রাবণ 


মুল্য--১- এক টাকা । 


প্রকাশক-- 
শীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
ন্বেজ্ষ্ন ম্মেডিকতাল লাইত্ত্রিজী 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস, দ্রীট্‌, 
কলিকাতা । 


প্রিপ্টার-_ 
শ্রীরাধাশ্যাম দস, 
ভিত্হ্জীলিস্1 2ওপ্রক্ন+০ 
২ নং গোয়াবাগান স্ট্রীট, 
” কৃলিকাত।। 


স্বামাাজ 


স্বাশস ভঙ্গীতে র 


স্টুনত্স্ক্ম ভিত্তি 


ভউঞ্্নহর্ডা , 


কজিলাম্ | 


আম্মা 
এরি বইউডান্প ৮ নদাতবর 
৭ নাক বাকী তকে 
এই গ্রন্থখ[নি 


পতন ২পন্ধরূপ 
প্রদত্ত হইল । 


স্বাক্ষর «রুশ পচ শুতখিললতিতু 


ববি-স্মো১ সত 


তারিখ হঞ্ সই ততিহা ডি ১ ১৩২৩৪ 


নিবেদন । 


ন্ব-বিবাহিতা বঙ্গ-ললনাগণ, শৃশুরগুহে 
আসিগ্। যাহাতে শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে 
পারেন, সেই উদ্দেশ্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি লিখিত 
হইল। ল্বুুভনললক্গী পাঠে যদি একজন বঙ্গ- 
ললনাও প্রকৃত কুললক্ষমী হইতে পারেন, তবেই 
শ্রম সার্থক জান করিব, উতি। ১লা আশ্বিন, 
১৩১৭ সাল। 


গ্রন্থছকারস্ত | 


ষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন । 


লুুভনকলক্ষী ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। প্রকাশের পর বৎসরকাল অতীত ন৷! 
হইতেই কুললক্ষমীর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত 
হইয়া যায়। তাহার পর প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে 
ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছে । ইহ একান্ত 
সৌভাগোর বিষয়। বঙ্গীয় পাঠিকা-সম্প্রদায় যে 
নাটক নভেল ছাড়িয়। উপদেশাবলী পাঠে যত্বুবতী 
হইয়াছেন, ইহা! দেখিয়া বিশেষ আশার "সধ্ার 
হইতেছে । দিন দিন ল্ুুচভলনলক্ষ্বীল্ল আদর 
বাড়িতেছে। পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরবস্তি 
ংস্করণগুলি অশ্িকতর শীঘ্র নিঃশেষিত হইতেছে । 
প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু কিছু নৃতন বিষয় 
ংযোজিত ও যথাসাধ্য ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত 
করিয়! গ্রন্থের উপকারিতা বুদ্ধি করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। প্রকাশক মহাশয়ের একান্তিক যত 


গ্রন্থের অঙ্গসৌস্টবেরও -ফথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। 
তজ্জন্য তিনি কেবল গ্রন্কারের “নহে পাঠিকা- 
সমাজেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয় 
মহিলাগণ পূর্ব পূর্ব বারের স্তায় এবারও 
ুুভললঙ্মীন্েে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে 
ধন্ঠহ ইব। ইতি 


১৩২২ সাল 
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স্নানারূপ বাছযভাও্ড ও আমোদ-প্রমোদের 
মধ্যে নববধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিয়া 
উপনীত হয়, তখন লকলেরই চিত্ত বধূকে আদর 
করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। শাশুড়ী মনে 
করেন, বধূুকে লইয়। কত স্থখে ঘরকন্না করিবেন; 
শ্বশ্তর আশ! করেন, কত সুখে, কত আনন্দে 
পুত্রবধূর সেব।-শুশ্রষ। গ্রহণ করিবেন) স্বামী কত 
কল্পনার মনোরম রাজো নববধূকে বরণ করিয়া 


কুললক্ষ্মী 


লয়। ননদ, দেবর, ভাস্র, ভাঙ্কুর-পত্বী প্রভৃতি 
কতজনে নববধূকে লইয়া নব-সংসারের কত 
স্থখের চিত্র অঙ্কিত করে। কিন্তু হায়, ছু,দিন 
পরে সেই স্থখের স্বপ্নগুলি দেখিতে দেখিতে 
কোথায় মিলাইয়া ষায়! প্রভাতের রাঙা রবির 
ক্ষণিক শোভার মত, সায়াহ্ের অন্তাচলগামী 
ডুবন্ত রবির হৈমকান্তির মত, জ্যোত্ন্নারাত্রির 
টলটলায়মান ছলছলায়মান পদ্মপত্রের স্বচ্ছ জল- 
টৃকুর মত, মেঘের কোলে বিদ্যুতের চকিত 
আভার মত, নে আশার মোহিনী ছবিথানি, 
অধিকাংশ স্থলেই, কোন্‌ অভিসম্পাতের প্রভাবে 
জানি না, দেখিতে না দেখিতে, বিকশিত 
হইতে না হইতে, কোন অজ্ঞাত দেশে সরিয় 
পড়ে! কেন এরূপ হয়? কোন্‌ অভিসম্পাতে 

এরূপ হয় ?--কেহ ভাবিয়৷ দেখিয়াছেন কি? 
আমাদ্দের মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার অভাবই 
বঙ্গললনাগণের এই ছূর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ। 
২ 


স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। 


আমাদের কুললক্ষীগণ যদি পিতৃগৃহ হইতে উপ- 
যুক্তরূপ শিক্ষিতা হইয়া আসেন, অথব! স্বামি- 
গৃহে আসিয়াও অবিলম্বে সেই শিক্ষা গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে এই অবস্থা অনেকট! দূরীভূত হইতে 
পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একট! সংশয় আছে। 

অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের দেশে 
শিক্ষিতা নারী যে একেবারেই নাই, তাহ! 
তো নয়। তবে তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
শ্বশুরালয়ে গ্রিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইতে 
পারেন না কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
একটুকু জটল। একটু মনোষোগ পূর্বক 
অবধান করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন। 
স্্ীশিক্ষার অর্থ শুধু লেখাপড়া শিক্ষাই নহে। 
দু'খানা চিঠি লিখিতে শিখিলাম, ছু'দশখান। 
বই পড়িতে জানিলাম, ধর না হয় ছু"চারিট। 
বড় বড় পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইলাম--ইহাই সম্পূর্ণ 
স্্রীশিক্ষা নহে। ভ্ত্রীশিক্ষার অর্থ স্ত্রীলোকের যাহা 
রি 


কুললক্গ্মী 


কর্তব্য, স্ত্রীলোকের যাহ! ধশ্ম, স্ত্রীলোকের যাহ! 
আচরণ, সেই ধশ্ম, কম্ম ও আচরণ শিক্ষা। সেই 
শিক্ষ। আয়ত্ত ন৷ করিয়। শুধু বড় বড় বই পড়িলে, 
বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে জানিলে ব৷ বড় বড় পরীক্ষ! 
পাশ করিলে কি হইবে? যাহার! গ্রন্থ-মধ্যয়ন, 
গ্রন্থ-লিখন বা পনীক্ষ।-পাশ দ্বারাই সুশিক্ষিত! 
বলিয়া পরিচিত হইতে চহেন, তাহাদিগকে 
আমর! প্রকৃত সুশিক্ষিত বলি না, তাহাদিগকে 
প্রকৃত কুললন্ষ্মী দেখিতে আমর। কখনও আশা 
করিতে পারি না। যে কোন প্রকার শিক্ষা 
লাভ করিলেই যে স্ত্ীলোকেরা সুশিক্ষিত 
হইলেন--এ ধারণ! সম্পূর্ণ তূুল। বরং শিক্ষা- 
বিভ্রাটে অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ বিপরীতই ফলে। 
আজকাল অনেক স্থলেই এরূপ দেখ! যায় যে, 
ধাহার। পুকরুষদিগের অনুকরণে বৈদেশিক ভাষাদি 
শিক্ষা! করিয়া এবং নানারূণ পরীক্ষাদদি পাশ 
করিয়া একটু শিক্ষাভিমানিনী, তীহারাই পরি- 


৪ 


শ্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। 


বারের চক্ষুশূল ! প্রকৃত হিন্দু-আদর্শের হিন্দুবধূত্ব 
শিক্ষা ন1 করিয়া তাহার! কতকগুলি বাজে, অনা- 
বশ্তক ও ভিন্ন-আদর্শপূর্ণ শিক্ষ। গ্রহণ করেন ; ফলে 
দিন দিন হিন্দুক্্রীর মনোরম আদর্শ হইতে দুরে 
সরিয়। পড়েন। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি 
পরিজনবর্গের, এমন কি অনেক সময়ে স্বামীর 
পর্যন্তও মনোরঞ্জন করিয়া উঠিতে পারেন ন|। 
এমতাবস্থায় নামে সুশিক্ষিত হইয়াও পরিবারের 
ব1 সমাজের নিন্দনীয় হওয়] তাহাদিগের পক্ষে বড় 
অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধাহারা এমন শিক্ষায় 
শিক্ষিতা, তাহার্দিগকে আমর প্রকৃত শিক্ষিত! 
বলিয়া কেন ধরিতে যাই ? 

মনে কর, তুমি ইংরেজী পড়িয়া! এণ্টে,ন্স, পাঁশ 
করিয়াছ, .ইতিহাস শিথিয়াছ, ভূগোল শিখিয়াছ, 
জলকে, ছুনকে ইংরেজীভে কি বলে, তাহ 
জান, স্বামীর নিকটে কি করিয়। ইংরেজীতে মাই 
ডিয়ার (1079 0681) অমুক বলিয়া, নাম ধরিয়া, 
৫ 


কুললক্ষ্মী 


মন্ত মস্ত লম্ব! লম্বা! প্রেমপূর্ণ চিঠি লিখিতে হয়, 
তাহাও বলিতে পাঁর--এ অবস্থায় তুমি যদি 
আসিয়াই এক হিন্দু পরিবারে প্রবেশপূর্ব্বক 
সেই বিদ্যা যথেচ্ছ! ফলাইতে আরম্ভ কর, তবে 
কোন্‌ শ্বশুর-শাশুড়ী স্থির থাকিতে পারিবেন? 
হিন্দুবধূ স্বামীকে কি ভাবে দেখে, শ্বশুর- 
শাশুড়ীকে কি ভাবে দেখে, নিজকে কি 
ভাবে চালিত করে-_তাহা তুমি শ্রিখ নাই । 
তুমি যদ্দি আসিয়াই ভোরের বেল টেবিল- 
চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে আরম্ভ কর, ঘোম্ট 
খুলিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী বা পরপুরুষ কাহাকেও 
গণ্য না করিয়াই, সকলের সঙ্গে হাস্য-পরি- 
হাসে রত হও, ম্ুনকে বল সপ্ট, জলকে 
বল ওয়াটার, মধ্যাহ্ছভোজনকে বল ডিনার, 
প্রাতঃকালকে বল মণিং, সন্ধ্যাকে বল 
ইভিনিং, ম্বামীকে বল হুজব্যাণ্-_যাক্‌, অত 
না কর--যদি অন্ততঃ গৃহ-কম্মাদি ফেলিয়া, 
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শুধু লাজিয়া-গুজিয়াই বসিয়া থাক, আর নান! 
ইংরেজী-বাঙ্গাল।) কেতাব-পত্র লইয়া কেবলি 
নানাদেশীয়, নানা এতিহাসিক, ভৌগোলিক, 
সামজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলাপে 
ব্স্ত হও, তবে তোমার নে ভয়ঙ্করী বিদ্যায় 
সেই বেচার। শ্বশুরকুলের কি আতঙ্কই ন৷ 
উপস্থিত হইতে পারে ? তাই বলি, শুধু লেখাপড়। 
শিখিলেই বিদ্যা হয় না, শুধু বালিকা-বি্যালয়ের 
পরীক্ষা পাশ করিলেই স্ুশিক্ষিতা হওয়! 
যায় না। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা লাভ করিতে 
হইলে, তোমাদিগকে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রকৃত স্ত্রীধশ্ম কি, গৃহস্থালী কি, এবং মান- 
দিক অন্তান্ত স্ত্রীজনস্থলভ গুণগ্রাম কি-_ 
তাহাও সম্যক শিক্ষা করিতে হইবে । তবেই 
প্রকৃত কুললক্ষমী হইয়! শ্বশুর-কুলের মনোরঞগুন 
করিতে পারিবে, নতুবা! সে আশ৷ বিড়ম্বন। 
মাত্র । এইবূপে প্রকৃত স্থুশিক্ষিতা কুললক্ষী- 
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দ্িগকেও কখনো কখনো অকারণ লাঞ্িত 
হইতে দেখা যায় বটে, কিন্ত সে অতি 
বিরল। ন্ষ্টিছাড়া, আইনকানুনছাড়া এক্প 
বিরল ঘটনা সকল বিষয়েই আছে। স্তরাং 
সেজন্য চিন্তিত হইলে চলিবে না হাভাদের 
শ্বশুর-শাশুড়ী একান্ত খল, স্বামী একান্ত 
পাষণ্ড, তীহারাই হয়ত সেই অবস্থায় পতিত 
হইতে পারেন।' কিন্তু মনে রাখিবেন, শ্বশুর- 
শাশুড়ী বা স্বামী একান্ত খলস্বভাব ব। নিষ্ঠুর 
হইলেও, তীহার| স্ত্রীলোকের নিকট সর্ববদ। 
দেবতা1-তীহাদ্িগকে প্রাণাস্তেও অবজ্ঞ। করিতে 
নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামী তোমার উপর 
অদদ্যবহার রুরিয়া যদিই বা অধর্্ম করেন, 
তুমি কেন তাহাদিগকে অমান্য করিয়া সঙ্গে 
সঙ্গে অধর্শ ক্রয় করিবে? তুমি যদ্দি বুদ্ধিমতী 
হও, তুমি যদি স্থশিক্ষিতা হও, তবে তাহার! 
চিরদিন কখনও তোমার উপর বিরূপ হইয়া 
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থাকিতে পারিবেন না। যদ্দি বা থাকেন, 
তবে উহা তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রতিফল 
বলিয়াই মনে করিও । মনে করিও, তোমার 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত হইতেছে । প্রায়শ্চিত্ত 
হইয়া! পাপ যত শীঘ্র খণ্ডন হয়, ততই মঙ্গল। 
অধৈর্য বা অসহিষণত হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞ। 
পূর্বক ইহার উপর আর নৃতন পাপ অর্জন 
করিও না। একদিন না একদিন ঈশ্বর অবশ্ঠই 
মুখ তুলিয়া চাহিবেন-_ধৈর্ধ্য ধরিয়া সেইদিনের জন্য 
অপেক্ষা! করিয়া থাক। সেই দিন আসিলে আবার 
তোমার সংসার স্থখের হইবে। 

স্বীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রকারের. কথা 
বল! হইল, এখন সেই শিক্ষা কি প্রকারে 
লাভ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে ছু” একটা 
কথ বল! কর্তব্য। কেহ যেন মনে না করেন 
যে, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি পড়িলেই 
সত্রীশিক্ষার চূড়ান্ত হইবে। আমি ততবড় স্পর্ধা 
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লইয়া আজ আপনাদের সমীপে উপস্থিত হুই 
নাই। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা অপেক্ষা সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সম্পূর্ণ সহজ নহে। পুরুষ- 
দিগের শিক্ষাক্ষেত্র যেমন অনেক জটিল বিষয়ে পূর্ণ, 
স্ত্রীলোকের শিক্ষাক্ষেত্রও তেমনি। দায়ি 
কাহারো কম নহে। পুরুত্যগণ. বাহিরের শ্্রীবৃদ্ধি- 
সাধনপূর্ববক অর্থোপাঞ্জন -করিয়! পরিবার রক্ষার্থ 
দ্বায়ী_-স্ত্রীগণ ভিতরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্ববক গৃহস্থালী 
করিয়া, পরিজনের স্থখশ্স্তি বিধান করিতে বাধ্য । 
ংসারে কাহার, প্রয়োজনীয়তা কম? পুরুষে 
যেমন অর্ধোপাজ্জন করিয়া না দিলে বা শাসন- 
সমরক্ষণ করিয়] না রাখিলে পরিবার টেকে না, 
স্্রীলোকেও তেমনি গৃহের শৃঙ্খল রক্ষা না 
করিলে, আপনার কোমতলতায়, ভালবাসায় ও 
মাধুধ্যে পুরুষদিগের জীবনীশক্তি উত্তেজিত ও সরস 
করিয়া ন। রাখিলে, পরিবার রক্ষিত হয় ন|। 
বলিতে গেলে, তাহাদ্দের এই নিপ্ধ-মধুর অবস্থিতিই 
০ 
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পরিবারের প্রধান ভিন্তি। আমি কত পরিবার 
দেখিয়াছি, যেখানে কেবল এই অিগ্ধ-মধুর 
অবস্থিতির অভাবই কত কত মহাশ্বশানের সৃষ্টি 
করিয়াছে । ধাহাদের সংপারে এত দায়িত্ব, 
ধাহাদের কর্তবা এত বড়--তাহাদের শিক্ষা ষে 
নেহাতই সহজ নহে, তাহা কে ন1 বুঝিবে? 
সত্রীলোকদিগকে এই শিক্ষার জন্য দস্বর মত 
শান্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হয়। হিন্দবশাস্ত্রে স্রীলোক- 
দিগের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক মনোরম কথ! 
লিখিত আছে। সতীধর্ষের গৃঢ় রহস্য, পাতিব্রত্যের 
অপূর্ব মাহাত্ম্য ও ব্রত-পৃজাদির প্রকৃত মর্ম প্রভৃতি 
নান! জটিল কথার মীমাংসা! তথায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। সে সকল জানা থাকিলে, হিন্দুনারীগণের 
যে কত উপকার হয়, তাহা বল! হৃকঠিন। 
কিন্ত কোমলমতি বঙ্গ-ললনাগণের নিকট হইতে 
সেই সকল গুঢ়তত্বজ্ঞান আমর! কিরূপে আশ! 
করিতে পারি? যে দেশের পুরুষগণের শাস্ত্- 
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জ্ঞানই খজুপাঠের তৃতীয় ভাগ পধ্যন্ত, সে দেশের 
স্ত্রীলোকদিগকে একেবারেই লীলাবতী, খন ব৷ 
গাগী প্রভৃতির ন্যায় বিছুধী দেখিবার আশ! কি 
বিড়ম্বন! মাত্র নহে? 

' তবে উপায়? আমার মনে হয়, উপায় 
একেবারে ছুষ্প্রাপা নহে । দতপথাবলম্বনের এমসি 
একটা চমৎকার গুণ যে, না বুঝিয়া শুনিয়াও 
সেই পথে কয়েকদিন যাতায়াত করিলে, উহার 
প্রতি কেমন একটা আস্তরিক মায়৷ ও শ্রদ্ধা 
জন্মিয়। যার। পরে আর শত চেষ্টা করিয়াও 
কেহ সেই পথাবলম্বীকে সেই পথ হুইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বোধ 
হয়, আমাদিগকে ৪ এখন সেই পথই অবলম্বন 
করিতে হইবে । আমাদের শাস্ত্রের ও সমাজের 
নীতিকথাগুলিও যদি আমরা এইরূপ (তাহাদের 
তাৎপর্য্য ও গৃঢ় রহস্য বাদ দিয়াও) সরল 
ভাবে ও সরল ভাষায় বঙ্গরমণীদিগকে উপহার 
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দেই, তাহাতেও বিশেষ কাজ্জ হইতে পারে। 
বঙ্গরমণীগণ যদি সেই সকল নীতিকথাগুলিকে 
শান ও সমাজের অকাট্য আদেশ স্বব্ূপ গ্রহণ 
করিয়। কোনও মতে একবার পালন করিতে 
আরম্ভ করেন, তবে দেখিবেন, কিয়দ্দিন পরে, 
তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্ররুত তাত্পধ্য, প্ররুত 
রহস্ত, একটু একটু করিয়া তাহাদের হৃদস়ে 
আপনি জাগিয়। উঠিতেছে। এখন শত চেষ্টা, 
শত উপদেশ দিয়াও যে কথ। আমর। তাহাদিগকে 
বুঝাইতে অক্ষম হইতেছি, তাহ! যে তাহার! 
কিয়দ্িন পরে আপন। হইতেই এইরূপে বুঝিতে 
পারিবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। একবার 
নীতিগাঁল অন্ধভাবে পালন করিতে আরম্ত 
করিলেও দেখিবেন, সেই অন্বত্বের আবরণ ভেদ 
করিয়া কোথা হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ 
আপিয়৷ ক্রমে ক্রমে হৃদয় অধিকার করিয়া 
বসিতেছে। তখন আর, না বুঝিয়৷ এক অজ্ঞাত 
১৩ 


কুললক্ষমী 


পথ অনুসরণ করিয়াছেন--এ ক্ষোভ থাকিবে না। 
এই সকল শাস্ত্রীয় নীতি-শিক্ষার জন্য পাঠিকা গণ 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-ব্রত-কথাঁদি যত্ব- 
পূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় বঙ্গরমণীদিগের ধর শিক্ষা 
করিবার এতদপেক্ষা আর অন্ত প্রকৃষ্ট উপায় নাই। 
এই গেল শাস্ত্রীয় স্ত্রীধন্দের কথ। | কিন্তু 
কেবল শাস্ত্রীয় স্ত্রীধন্ম শিক্ষা করিলেই যে সম্যক. 
আদর্শ-বধূ হওয়া গেল--এমত নহে । সামাজিক 
সত্রআচারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষ। করিতে হইবে । 
আচার-ব্যবহারগুলি সামাজিক আইন-কামুনকাত্র 
হইলেও, তাহাদের ঘারাই আজকাল লোকে 
ভালমন্দ বিচার করিয়। থাকে; স্ুতরাং.তাহা- 
দ্রিগেরও বিশেষ একট! প্রয়োজনীয়ত। আছে । 
এই সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি সম্বন্ধে কোন 
বাধাবাধি নীতি, কোন পৌরাণিক গ্রন্থে নাই। 
স্থতরাং এইগুলি স্ত্রীলোকদিগকে একটু কষ্ট 
| ১৪ 
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করিয়া প্রাচীন। আত্মীয়-স্বজন হইতে শিক্ষা করিতে 
হয়। ধাহারা সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা 
পান না, বা অন্ত কোনও কারণে সেরূপ শিক্ষার 
স্বযোগ হইতে বঞ্চিত, আমি তাহাদ্বিগেরই নিমিত্ত 
এই ক্ষুত্্রগ্রন্থে মোটামুটি কতকগুলি উপদেশবাণী 
লিপিবদ্ধ করিব। সকল আত্মীয়-স্বজন সকল কথা 
গুছাইক্স-গাছাইয়া বলিতে পারেন না, কলের 
আবার তেমন আত্মীয-স্বজনও নাই, সুতরাং 
এই উপদেশ বাণীগুলিতে সমাজের কিঞ্চিৎ কল্যাণ 
মাধিত হইতে পারে, এমত আশা করা যাইতে 
পারে। আমি সেই আশাতেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছি। বিশেষ, আর একট! কারণে এই সব 
আত্মীয়-স্বজনের উপর আমাদিগের একটু প্রাধান্ত 
আছে বলিয়। মনে হয়। রমণীগণের পনর আন! 
কর্তব্য পুরুষের প্রতি । ' পুরুষগণ কি হইলে সন্তষ্ট 
হন, আপনাদের পরিবারের রমণীদিগকে কিরূপ 
দেখিতে চান, তাহা, এই সব আত্ীয়-্বজনা- 
১৫ 
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পেক্ষা পুরুষদিগেরই একটু বেশী বুঝিবার কথা। 
নিজ প্রয়োজনার্থ হয়ত একদিন তীাহারাও এই 
সকল রহস্য বেশ ভালরূপই শিক্ষা! করিয়৷ রাখিয়- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও একটু গোল আছে। 
সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি নিয়তই পরিবর্তিত 
হইতেছে । আজ যাহা ভাল, পঞ্চাশ বৎসর ব৷ 
এক শত বৎসর পরে হয়ত তাহাই আবার 
সমাজের চক্ষে নিন্দনীয়! স্থতরাং তাহাদের সে 
শিক্ষায়ও আমাদের যে সর্বদাই উপকার হইবে, 
তাহা বলা যায় না। এঅবস্থায় আমাদের 
অভিজ্ঞতাটুকুও স্ত্রীলোক দিগের শিখিয়া রাখিতে 
হইবে বৈকি । সমাজের দিদ্িম।-পিসীমাগণ, হয়ত, 
তাহাদের কর্তব্য আমর! গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া 
আমার্দের উপর একটু কোপ প্রকাশ করিতে 
উদ্যত হইবেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি আমাদের 
বিনীত উত্তর এই যে, আমর! তাহাদেরই স্থবিধার 
জন্য, তাহাদেরই সহায়তায়, এই আদরে অবতীর্ণ 
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হইয়াছি-_তাহাদের রাগের কারণ কিছুমাত্র নাই। 
যতক্ষণ তাহার গুরুতর পরিশ্রমপূর্বক এই উপ- 
দেশগুলি তজ্জমা করিতে করিতে নিন্রাকাতর 
বধূদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন, ততক্ষণ যাইয়া 
এখন বেশ করিয়া এক চোট ঘুমাইয়া লউন। 
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লুহভনভঙল্স্ী 
স্ত্রীলোকের গুণ 


চা, 


সৌন্দব্য-স্থষ্টি 


সমর! এই গ্রন্থের নাম দিয়াছি কুললম্দ্ী । 
কি করিয়া বালিকার! শ্বশুরালয়ে আসিঞ গ্রথমেই 
কুললক্্ী হইতে পারেন, আমাদিগকে সেই কথাই 
বুঝাইতে হইবে। 


৮৫৯, 





কুললক্ষ্মী 


কুললন্্ী হইতে হইলে প্রথমেই বালিকা- 
দিগের কি করা উচিত? হিন্দুরমণীগণ যত 
কেন শিক্ষিত ব। গুণবতী হউন না, তাহার! 
প্রথমে শ্বশুরালয়ে আসিয়াই আপনাদের গুণ- 
গ্রামের পরিচয় দিতে পারেন ন।। বিবাহের 
পর কয়দিন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ চুপকী করিয়! 
বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কতদিন কেহ 
তাহাদিগকে কোন কাজকম্ম করিতে দেন না, 
দশজনের সঙ্গে কথ! বলিতে দ্রেন না, নিজের 
বুদ্ধিবিবেচন।৷ মত কোন বিষয়ে হাত দিতে 
বলেন না, সুতরাং সেই কয়দিন তাহাদের গুণ- 
গ্রামগ্ুলির পরিচয় লইয়া কেহ তাহাদিগকে 
বিচার করিতে পারেন না। কিন্ত পারেন ন! 
বলিয়াই, যে, বিচার করেন না, এমত নহে। 
বাঙ্গালী পরিবারের মে ছুর্নাম নাই । তাহার 
বধূর আগমনের পরৈ 'ছু'চার দিনের মধ্যেই, 
এমন কি, কোন কোন স্থলে দু'চার ঘণ্টার মধ্োই 
তহ 


সৌন্বধ্য-স্যষটি 


আকার-প্রকার দৃষ্টে একট! মতামত স্থির করিয়া 
লন ও গেই মত কালবিলম্ব না করিয়! প্রচার 
করিতে থাকেন। স্থৃতরাৎ এই সমপ্বে -বধূকে 
বাহিক ভাব-ভঙ্গির পরীক্ষ! দিয়াই স্বনাম ও 
আদর অঞ্জন করিতে হয়। 


অনেক শ্বশুর-শাশুড়ী এই সময় বধূর সৌন্দর্য! 
দেখিয়াই আদরের মাত্রা কম-বেশী করিয়া থাকেন। 
বধূ জুন্দরী হইলে, একেবারে মুগ্ধ হইয়! যান; বধূ 
কুৎসিত হইলে কিছু ক্ষুব্ধ হন! স্কৃতরাং সৌন্দর্য 
না থাকিলেও, এই সময় সকলেরই যথাসম্ভব 
একটু ফিটফাট থাকা উচিত। গঠনগাঠির 
সৌন্দর্য, এবং চাম্ড়ার সৌন্দধ্য কেহ নিজ ইচ্ছায় 
গড়াইয়। লইতে পারেন না, কিন্তু গঠনগাঠির 
পৌন্দ্য্য এবং চাম্ড়ার সৌন্দর্ধই রমণীর সকল 
সৌন্দধ্যের মূল নহে। সুশ্রী আচার-ব্যবহার ও 
ভাব-ভঙ্কিতেও্ অনেক সময় অনেক কালো, 
কুৎলিতগঠিত শরীর লোকের মন হরণ করে। 
২৩ 


কুললক্ী 


আবার স্রুচি-সঙ্গত ভাব-ভঙ্গীর অভাবে অনেক 
সোণার বর্ণ, স্থগঠিত দেহও বিরক্তিকর হয়। 
স্থতরাং যাহাতে চাল-চলন, ভাবভঙ্গি ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন বেশ সুশ্রী ও স্ুরুচি-সঙ্গত 
হয়, তাহ! সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে । নব- 
বিবাহিতা রমণীগণের পক্ষে এইটি অত্যাবশ্যক । 
রমণীর! গুণ-গ্রামগুলি হঠাৎ শ্বশুরালয়ে ষাইয়াই 
প্রকাশ করিতে পারেন ন! বটে, কিন্তু তাহাদের, 
ভাব-ভঙ্গিগুলি প্রতি মুহূর্তেই সকলের সম্মুখে 
ফুটিয্ন) উঠে। এমতাবস্থায় এ সকল ভাব- 
ভঙ্গিগুলি নুরুচিসঙ্গত হইলে বিবাহের পরদিন 
হইতেই যে তাহার পরিবারের কতক মনো- 
রঞ্জন করিতে পারেন না, তাহ! কে বলিবে? 

আমি যে এখানে কোনও প্রকার কৃত্রিম অঙ্জগ- 
সঞ্চালনের অভিনয়ের জন্য উপদেশ দিতেছি, তাহা 
নহে। সজ্্রীলোকের পক্ষে শ্বশ্তুর-শাশুড়ীকে বঞ্চনা 
করিবার মত পাপ আর নাই। স্ত্রীলোকদ্দিগকে 
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পিত্রালয় হইতে এই নব ভাব-ভঙ্গিগুলি এমন যত্ত- 
পূর্বক শিিয়া আমিতে হইবে যে, শ্বশুরালয়ে 
আসিলে যেন তাহার তাহাদিগের স্বভাবান্তর্গত 
বলিয়াই গণ্য হয়। বিশেষ, কৃত্রিম ভাব-ভঙ্গি 
কখনও স্থরুচি-স্গত হইতে পারে না। 

কেহ কেহ সৌন্দধ্য ব৷ সুশ্রী ভাব-ভঙ্গির 
কথ! হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। বলেন, সৌন্দর্যে 
কি আসে যায় যে, উহার জন্য এত করিব? 
উহা নিতান্ত অসার ! কিন্তু আমরা বলি, তাহা 
নহে। কে সৌন্দধ্যের আদর না করে? যিনি 
এই কথ বলেন, তিনিও যে সৌন্দর্য দেখিলে 
বিমোহিত হন না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি ন।। 
স্বয়ং দেবতার! সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুষ্পরাশি 
ভাল বাদেন, তুমি আমি কোন্‌ ছার! তবে 
সৌন্দর্যের আদর কর! দোষের-_-এ ধারণ। €কেন 
আন? বাস্তবিক, সৌন্দর্য্যের আদর করা দোষের 
নহে--গুণের। বিধাতার নিয়মই এই ষে, 


ন্৫ 


কুললক্ষ্মী 


প্রত্যেকেই লৌন্দধ্যের আদর করিবে। তুমি 
গোলাপ ফুলটী পাইলে, ধুতর! ফুলটী নাও নাঃ 
তুমি স্ুন্বর একটা ঘর গড়িতে পারিলে, কুৎ্মিত 
ঘরটাতে থাক না; সুন্দর গন্ধটুকু গ্রহণ করিতে 
পারিলে, ছুর্গন্ধকে দূর করিয়া দাও; সুন্দর চরিত্রকে 
কুৎসিত চবিত্রাপেক্ষা ভালবাস; কুৎসিত কথ 
ন। কহিয়া সুন্দর কথ! কও; কুৎমিত সন্তানের 
পরিবর্তে সুন্দর ছেলে-মেয়ে পাইতে আকাজ্ষ! করু, 
কর কি না বল? মনের কথা গোপন করিয়। চুরি 
করিও না-এখনি সব প্রমাণ হইয়] যাইবে । তবে 
আর এ ভগ্ডামি কেন? 

কিন্তু এ ভণ্ডামি নিতান্তই মূর্থের ভণ্ডামি ! 
আসল কথাটা কি জান? প্রকৃত স্থন্বর যাহা, তাহ 
সকলেই আদর করে--কিস্ত প্রকৃত সুন্দর কি, 
তাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। কালে! রঙের 
মানুষ ন। হইয়া ধবল রঙের মানুষ হইলেই যে 
সুন্দর হওয়। গেলঃ তাহ। নয় । হাত-পা কোমল-- 


৮৬৬, 
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অনিন্দনীয়, চোখ বড় বড়, নাকটা উচু, ঠোঁটটা 
পাতলা--এই সব হইলেই যে সৌন্দধ্যের সমাবেশ 
হইল, তাহ কে বলে? এই সব শারীরিক সম্পূর্ণত! 
লইয়াও যদ্দি কোন রমণী নিতান্ত বেহায়! হয়, 
তবে তাহার সে সৌন্দর্যে ধিকৃ ! তাহার শরীরের 
নৌন্দধ্য আছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের 
বিশ্রীভাব সেই পৌন্দর্ধ্যটাকে একেবারেই বিকৃত 
করিয়া ফেলিয়াছে, স্তরাং তখন তাহাকে 
আর কিছুতেই সুন্দরী বল! চলে না! 

এইবপ প্রকৃত স্থন্দর, কি, তাহ! চারিদিকে 
চাহিয়াই বিচার করিতে হইবে ; অন্তরের সৌন্দর্য্য 
শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য, তাহা আমরা মানি। কেনন।, 
অন্তরের সৌন্দধ্য নিতা, আর শারীরিক সৌন্দর্য 
অনিত্য। বিশেষ, অন্তরের সৌন্দধ্যে শারীরিক 
সৌন্দর্যও ফুটাইয়া তুলিতে পারে, কিন্তু শারীরিক 
সৌন্দর্যের ক্ষমতা নাই--শারীরিক শৌন্দর্যয 
অন্তরের কুৎসিত ভাব্টাকে ঢাকিতে পারে 


হলললদী 


না। * কিন্তু তথাপি অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিলেও 
যে শারীরিক সৌন্দধ্যের প্রয়োজন নাই, এ কথ। 
আমরা মানি না। অন্তরের সৌন্দর্য অর্থাৎ নান! 
সদ্গুণগ্রামাদি চাই-ই | কিন্তু তাই বলিয়! শারীরিক 
সৌন্দর্য্যও পাইতে ছাড়িব কেন? অন্তরের লৌন্দর্ধ্য 
থাকিয়! শারীরিক লৌন্দর্ধ্য না থাকে নাই থাক্‌, 
কিন্ত অন্তরের সৌন্দধ্য ও শারীরিক সৌন্দধ্য উভয়ই 
একত্রে থাকিলে--সে তো! সোণায় লোহাগ। ! 
এখন সৌন্দধ্যের উপাননা বা সৌন্দধ্যকে 
আদর কর! যদি দোষের নয় বলিয়া একরূপ 
প্রতিপন্ন হইল, তবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রীতি 
সম্পাদনের জন্যঃ নববধৃদের সুন্দর ভাব-ভঙ্গির 


«* কুৎমিত। রমণীগণও যে বুদ্ধিমতী ও গুণবরতী হইতে 
পারলে একটু তেজোময়ী দেখান এবং পক্ষান্তরে সুগঠিত 
রমণীগণও যে নির্বৃদ্ধি ঝ ছর্বদ্ধি বশতঃ অনেক 
সময় নিশ্রভ হইয় যান--একটু মনোযোগ করিলেই 
পাঠক-পাঠিক।গ্রণ এই সত্যটি অনুভব করিতে পারিষেন। 


৮ 
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অভ্যাও দোষের নয়, ইহা নিঃসস্কোচে বলিতে 
পারা যায়। তবে সে স্থরুচিসঙ্গত ভাব-ভঙ্গি কি, 
তাহ! আগে ভাল করিয়। প্রতোককেই বুঝিতে 
হইবে। 

আজকাল অনেক শ্তরীলোককেই স্থন্দর 
তেলে কেশ রগ্তিত করিয়া, নান! ঠাটে সি'তি 
কাটিয়া ও কুস্তল বাঁধিয়া, নানা! কারুকার্ধ্যময়, 
ফুলদার সেমিজ গায়ে দিয়া, শাস্তিপুরে ধবধবে, 
ঝকৃঝকে শাড়ী পরিয়া, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, 
দেখা যায়! এতদ্বাতীত যে অন্ত কোনও প্রকারে 
স্থন্দর হওয়া যায়, তাহা তাহার। মোটেই জানেন 
ন1। তাহারা আল্তা পরেন, অলঙ্কারে গ!' 
ঢাকিয়৷ রাখেন, পাণ খাইয়। ঠেখটু লাল করেন, 
ঝুন্ঝুন্‌ করিয়া মল বাজাইয়া পাড়ামম্ন আমোদ 
করিয়। যান, কিন্তু তবু সকলের প্রিয্লপাত্রী হইতে 
পারেন না! কেন?- ইহার কারণ কি? কেহ 
বুঝিতে পারিলেন কি? কারণ এই যে, বিলাসিতা! 
৪) 
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ঠিকৃ শৌন্দয্যের সোপান নহে। বিলামিতায় 
যখন লোককে অহম্কৃত করে, অপব্যয়ী করে, 
নিষম্মা করে, তখন ইহা সৌন্দধ্যের সোপান 
হইবে কি প্রকারে? নদে তে কুৎসিত হইবার 
প্রশস্ত পথ! নব-বধূুগণ সর্ধবপ্রযত্বে সে পথ 
পরিত্যাগ করিয়া নিজকে সকলের চক্ষে রমণীয় 
করিবার জন্য অন্ত শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন 
করিবেন। সে পথ.কি? আমর। ক্রমে ' ক্রমে, 
'তাহার উল্লেখ করিতেছি । 


তা 


লভ্জা 


স্ত্রীলোকদিগের প্রথমেই লজ্জা রক্ষা কর৷ 
উচিত । লজ্জার সায় রমণীদিগের আর ভূষণ নাই। 
প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিয়া যখন তাহার কথাটাও 
বলিতে পারেন না, তখন এই লজ্জার সহায়তায় 
নকলের নিকটই প্রিয় হইতে পারেন। লজ্জাবতী 
রমণীকে কেন! ভাল বাসে? লজ্জাবতী রমণী 
কাহার না মনোরপরন করেন? যাহার রূপ নাই, 
লঙ্জ। থাকিলে তাহাকেও ব্ূপবতী বলিয়া মনে 
হয় । পক্ষান্তরে, রূপবতী রমণীকেও লজ্জার অভাবে 
নেহাৎ দৃষ্টিকটু দেখায়। এ সত্য হয়ত তোমরাও 
অনুভব করিয়। থাকিবে । মেটে প্রতিমার উপর 
যেমন গঞ্জনের ভাণিস্টী না পড়িলে তাহার জ্যোতিঃ 
খোলে ন!-অতি বড় সুন্দর প্রতিমাটিকেও 
৩১ 
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একেবারে নিপ্রভ বলিয়। বোধ হইয়া থাকে, 
স্ত্রীলোকেরও তেমনি লজ্জা ন। থাকিলে, শোভ। 
হয় না-অতি বড় সুন্দবীকেও একবারে মলিন ও 
দীপ্তিহীন বলিয়। বোধ হয়। স্ৃতরাং যদি শ্বশুর- 
কুলের মনোরগন করিতে চাও, তবে লঙ্জাকে 
ছাড়িও না-_তাহাকে ভালরূপ আকড়াইয়৷ ধর।. 
অনেক বুদ্ধিহীন। রমণী লজ্জার মহিম। বুঝেন না”. 
না! বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে যার তার সঙ্গে হাস্য পরি- 
হাস করাকেই নিজের গুণগ্রাম প্রকাশের প্রশস্ত 
পথবলিয়া মনে করেন। তাহার! হয়ত ভাবেন, 
বেশী কথা কহিলে, বা চটপট উত্তর-প্রত্যুতর 
করিলে, কিংব! পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলিলেই 
লোকে তাহাদিগকে বেশী বুদ্ধিমঘতী ও শিক্ষিতা 
বলিয়া মনে করিবেন। ইহা তাহাদিগের অত্যন্ত 
ভূল। লজ্জার আবরণ না থাকিলে কোন রমণীই 
ফোন পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে.না--পরি- 
বারের স্ত্রীলোকেরাও , লজ্জাহীনাকে ম্বণ। করেন । 


৩২ 
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লজ্জালীল। হইলে আর একটা সুবিধা হয়। 
লজ্জাবতী রমণীকে সকলেই ভয়, ভক্তি এবং সম্মান 
করে। চপল! রমণীকে কেহ কখনও তেমন 
সম্মান করেনা । “ক? অক্ষর জানেন না, এমন 
অনেক লল্জাশীল। রমণীকে আমরা নানা পরীক্ষো- 
ত্তীর্ণ) চপল রমণীগণ অপেক্ষা লোকের নিকট 
হইতে অধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতে 
দেখিয়াছি। স্তরাং তোমরা পরম যে সর্বরদ1 
লঙ্জকে রক্ষ/ করিবে । তবে কখনও বাড়া- 
বাড়িতে যাইও ন।। বাড়াবাড়ি কিছুতেই ভাল 
নহে। অনেক" আ্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, লজ্জা 
করিতে হইবে বলিয়! লজ্জার মাত্র। তাহার! এত 
বাড়াইয়। দেন যে, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়। 
যায়। কোনও কাজ করিতে বলিলে, তাহার! 
কাজ করেন না) সম্মুখে বসিয়া আছেন, স্বামী 
হয়ত গীড়ায় কাতর, লজ্জায় তাহার সেবা-শুশ্রষা 
করেন না, আধ হাতের স্থানে এক হাত ঘোমট। 
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দেন! এসব অন্যায় লজ্জায় মঙ্গল না জন্বিয়া 
যদি--কেবল অয্রঙ্গলই জন্মাইল, তবে তাহাতে 
লাভ কি? সুতরাং সকলই সম্ভবানুষায়ী করিন্তে 
হইবে। বেশী লঙ্জ। দেখাইতে যাইয়া! কখনও 
কর্তব্যকে অবহেল। করিলে চলিবে ন। ৷ 
আবার লজ্জা প্রদরশনে পাত্রাপাত্রেরও বিচার 
করিতে হইবে । যে যত মান্ত ও অপরিচিত ব্যক্তি, 
তাহাকে ততোধিক লজ্জা করিতে হইবে। কেহ 
কেহ শ্বশুর-শ্ব।শুড়ী,স্বামী বা শ্বশুরকুলের অন্তান্তের 
নিকট লজ্জ! দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল 
বলিয়া বিবেচনা করেন ; অন্ত কাহারও নিকটে যে 
লঙ্জ। বোধ করিতে হইবে, তাহ তত প্রয়োজনীয় 
মনে করেন না--এট। বড় কুপ্রথা। তোমার যে 
আপনার জন, তাহার নিকটে একটু আধটু অসংষত 
হও, ক্ষতি নাই। কিন্তু অপরের নিকটে, অপরি- 
চিতের নিকটে, নিলজ্জ। বলিয়! প্রতিপন্ন! হইও ন1 
--ভাহাতে তোমার ও.তোমার কুলের উভয়েরই 
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নিন্দা ও অপসম্মানের বিষয় । এমন অনেকে আছেন, 
ধাহার! শ্বশুরকেও মানেন না, শাশুড়ীকেও মানেন 
না-_কাহাকেও মানেন ন।--কিস্ত স্বামীর নিকটে 
আসিলেই একেবারে লজ্জাবতী লতিকাটী বনিয়! 
যান! তাহাদের মত বুদ্ধিহীনা রমণী বোধ হয় 
জগতে আর নাই। স্বামীর নিকট লজ্জ। রাখিতে 
হইবে বটে, কিন্তু সন্কোচ রাখিতে হইবে কেন? 
স্বামীকে ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধ। করিবে, মান্ত করিবে, 
ভাল বানিবে,লজ্জাও করিবে--কিন্তু লজ্জ। কারয়। 
তাহার নিকটে কিছু গোপন করিবে ন|। স্বামী-স্ত্রী 
অভিন্নহৃদয়, একে অন্তের অদ্ধেক। তাহার নিক- 
টেই যদ্দি তুমি আত্মগোপন করিলে, তবে তাহার 
সহিত এক হইলে কিরূপে? লজ্জাশীল! হইতে 
যাইয়! স্বামীকে ভক্তি করিবে, মান্য করিবে, গ্রীতি 
করিবে, কিন্ত কখনও কোন গুঢ় রহস্ত হইতে 
বঞ্চিত করিবে না । 
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তনজ্জার পরে বিনয়। যেমন লল্জা স্ত্রীলো- 
কের ভূষণ, তেমনি বিনয়ও স্ত্রীলোকের একটা 
অলঙ্কার । লজ্জ। ও বিনয়ে স্ত্রীলোকের যেমন শোভা- 
বদ্ধন হয়, সহ রত্বালঙ্কারেও কখন তেমন হয় না। 
বিধাতা স্ত্রীলোককে কোমলতা ও পুরুষকে কঠোরত! 
দরিয়। সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার অভি প্রায়ান্যায়ীই 
স্ীলোকের শোভা, লঙ্ব| বিনয়, ভালবান! ও 
সেহ-মমত1 ইত্যাদি; পুরুষের শোভা, বীরত্ব, 
তেজন্থিতা, সাহস ও পুরুষকার প্রভৃতি | পুরুষকে 
যেমন সাহসী, কাধ্যক্ষম ও শক্তিসম্পন্ন না হইলে 
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মানায় না; স্ত্রীজাতিকেও তেমনি লজ্জাশীলা, 
বিনীতা ও স্সেহপরিপূর্ণ। না হইলে স্ন্দর দেখায় 
না। স্থতরাং সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে হুইলে, 
সর্ব-প্রযত্বে এই কোমলভাটুকু শিক্ষ/ করিবে। 
কখনও কাহারও প্রতি ভুলেও কোন প্রকার 
উগ্রতা প্রকাশ করিবে ন1।1--উগ্রতা স্ত্রীলোকের 
পক্ষে বড় কুৎনিত ব্যাপার । কেহ কোনও অন্যায় 
কাধ্য করিলে যে রাগ করিতে নাই--আমি সে 
কথ। কহিতেছি ন।। এমন অনেক সমর উপস্থিত 
হয় যখন স্ত্রীলোকদিগকে অনেক দুষ্ট, অত্যাচারী 
ও অসংযত ব্যক্তির সহিত লড়াই করিতে হয়। 
তখন রাগ করিয়া হউক, ভয় প্রদর্শনে হউক, ব। 
যেকোন অন্য উপায়ে হউক, তাহারা দুর্বৃত্তকে 
অবশ্য দমন করিবেন। কিন্তু তেমন কানও 
বিষম লক্কটাপন্ন অবস্থা ব্যতীত উগ্রত। ব! কঠোরতা 
প্রকাশ স্ত্রীলোকের কখনও ধন্ম নহে। অনেক 
স্ত্রীলোক আছেন, ধাহারা কঠোরত। প্রকাশ ও 
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সকলের পঙ্গে উচ্চকঠে ও উগ্রভাবে বিবাদ-বিসম্কাদ 
করাটাকে বেশ একট! বীরত্বের পরিচয় বলিয়! 
বিবেচনা! করেন । কিন্তু ইহার মত হাশ্তজনক ভ্রম 
আর নাই। রমণীর বীরত্ব এক কালে খুব আদরণীদ্ব 
ছিল বটে। রাজপুতানার কশ্মদেবী, পদ্মিনী ও 
মহাস্গীয়। প্রভৃতি গ্রাতঃস্মরণীয়! রমণীদিগকে কে 
না ভক্তি করেন? কিন্তু তাহার! তাহাদের বীরত্ব 
মুখের তঙ্জনে গঞ্জনে বা লজ্ভ্রাহীনার মত যার ' 
তার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদে প্রদর্শন না করিয়া, 
অতিবড় বিপদে পড়িলেই গতান্তর না দেখিয়া, 
যার যার ধশ্ম রক্ষার জন্য দ্বেখাইউতেন। তেমন 
অতিবড় বিপদে পড়িলে আমাদের রমণীদিগকেও 
যে বীরত্ব দেখাইতে হইবে না, আমর! এমন কথা 
বলি না। পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, 
তেমন বিপদ্ধে রমণীকেও পুরুষের মত লাহমী, 
কঠোর ও উগ্রত্থভাব হইতে হইবে, কিন্ত তত্তিন্ 
নহে। বিনা কারণে, অকারণে বা সামান্ত কারণে 
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রমণীদিগকে কখনও যার তার উপর উগ্রভাব 
প্রকাশ করিতে নাই। তাহাতে লোকের মনে 
সেরূপ উগ্রম্বভাব। রমণীর উপর ভয় বা ভক্তির 
ভাব ন| জন্মিয় ঘ্বণা! বা! বীভত্ন ভাবেরই 
উদয় হয়। 

আর এক কথা, রমণীকে উগ্রভাব দেখাইতে 
নাই বলিয়াই যে, সময়ান্ুারে দৃঢ়তা ও গার্ভীরয 
দেখাইয়া দাস দাসী প্রভৃতি অন্তান্ত নিয়পদস্থ 
ব্যক্তিগণকে স্থুনং্যত রাখিতে নাই--তাহা নহে । 
রমণীগণ গুরুবাক্তিগণের সকল দোষের প্রতি অন্ধ 
হইবেন সত্য, কিন্ত অধীনা আত্মীয়া-স্বজনের সকল 
অসংযত ভাব যথাসাধ্য দৃঢ়ত। ও গান্তীধ্য সহকারে 
সংশোধন করিবেন । বুদ্ধিথাকিলে ও মনের বল 
থাকিলে, এই কারধ্যটী কঠোরতা অবলম্বন না 
করিষ়াও স্ুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। চপলা 
রমণী শত তজ্জন-গঞ্জনেও যাহাকে সংশোধন 
করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমতী ও প্রকৃত তেজস্থিনী 
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রমণী একটা মাত্র গম্ভীর দৃষ্টিতে বা 'একটা ফট! 
মাত্র চক্ষের জলে তাহাকে সম্পূর্ণ সংশোধিত 
করিয়াছেন-_এবপ অনেক দেখ! গিয়াছে । রমণী- 
গণের দুই একটী মহা অস্ত্রে যে কত কত রাজা, 
মহারাজ! ও ছুদ্দীন্ত অত্যাচারী ব্যক্তিগণ ও বশীভূত 
হইয়! গিয়াছেন, তাহ] বলা দুঃসাধ্য ! 
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গাসীয্যের কি প্রবল শক্তি, তাহার কথ! 
একটু বল! হইল। কিন্তু উহার আরও কতকগুলি 
গ্রণ আছে। তাহা বলিতেছি, শুন। রমণীগণ 
চপল! ন। হুইয়। গম্ভীর! হইলে, সকলেই তীাহা- 
দিগকে ভয়, ভক্তি ও মান্ত করে। লেখাপড়া, 
বিছ্যা-বুদ্ধি কিছু জান বা নাই জান, যদি একবার 
গম্ভীর হইতে পার, তবে আর কেহ তোমায় 
অবহেল। করিতে সাহসী হইবে না। গম্ভীর! 
রমণীগণের এতদ্বাতীত আরও স্থবিধা আছে। 
চপল! ন। হইয় গমভীর। হইলে স্থির বুদ্ধি জন্মে, স্থির 
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বুদ্ধি জন্মিলে স্থশৃঙ্খলরূপে কাজ-কম্ম করা 
যায়। চপল। রমণীগণ কখনও কোনও কাজ 
নুশৃঙ্খলরূপে করিতে পারে না--তাহাদের মস্তিষ্ক 
সর্বদা উষ্ণ থাকে, তাহাদের মন সর্বদা নানা দিকে 
ভ্রমণ করে, সুতরাং তাহারা বিশেষ ভাবিয়। চিন্তিয়। 
কোনও কাধ্য করিতে পারে না। কাজেই গৃহের 
মঙ্গলের জন্য, আপনার মঙ্লের ও সুনামের জন্য 
সর্ববদ। গম্ভীর! হইতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেক 
কাধ্য, স্ম্কল্ল ও বিবেচনা, স্থির, ধীর মতে করিবে । 
প্রত্যেক কথা শান্ত-শিষ্ট ভাবে কহিবে। নতুব! 
কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না-_ইহা 
নিশ্চয় জানিও। 
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জ্্লীলোকদিগের আর একটী অত্যাবশ্ত- 
কীর গুণ--সরলতা। সরলতা ন! থাকিলে কেহ 
কাহাকেও বিশ্বাপ করে না। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে 
লোকের অবিশ্বানভাজন হওয়া বড় লজ্জা! ও 
পরিতাপের বিষয়। স্ত্রীলোকগণ ঘরের লক্ষ্মী, 
শাস্তিবিধায়িনী ৷ পুরুষের! তাহাদের নিকটি সকল 
ক্খদুঃখের কথ। কহিয়! মনের ভার লাঘব করিতে 
চাহেন। কিন্তু স্ত্রীলোক যদি অবিশ্বাসিনী বা 
কুটিল প্রকৃতির হন, তবে কোন পুরুষই তীহা- 
দিগের নিকটে মনের কথা প্রকাশ করিয়। শাস্তি 
পাইবার ভরন। পান না। মনে কর- তোমার 
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স্বামী তোমার নিকটে একট সরল কথা কহিলেন, 
তুমি যদি জোর করিয়া তোমার কুটগ্রকৃতির গুণে 
তাহার একট! কুট অর্থ করিতে বন, তবে তোমার 
স্বামীর কতখানি কষ্ট হইবে! তিনি হয়ত আর 
কখনও তোমাকে তাহার মনের কোন কথ বিশ্বাস 
করিয়। কহিবেন না। কোনও এক ব্যক্তি তাহার 
কুটগ্রকৃতি স্ত্রীকে একদিন বেশ ভাল মাহ্ষটার 
মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহার বাপের, 
বাড়ী যাইবার ইচ্ছ। আছে কি না। স্ত্রী সেই আদর- 
প্রশ্ন শুনিয়। ভাবিলেন, নিশ্চয় এই আদরের মধ্যে 
একট] উদ্দেশ্য আছে । বোধ হয়, আমি বার বার 
বাপের বাড়ী যাই বলিয়াই স্বামী আমার এই কাঁধ্য- 
টীর প্রতি কটাক্ষ করিয়৷ এই প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিতে- 
ছেন! স্ত্রী নথ নাড়িয়া, চোখ মুখ ঘুরাইয়া, উত্তর 
করিলেন,ইচ্ছ। হইলেই যাইব, এত মিষ্টি অপমানের 
আবার দরকার কি? স্বামা একেবারে অবাক্‌ ! 
সেই দিন হইতে তিনি তাহার স্ত্রীকে মন খুলিয়। 
৪৪ 


সরলতা! 


আর কখনও কোনও প্রকার আদর-যত্র করিতে 
ভরসা পান নাই | 

স্্রীলোকদ্দিগের কুটিলতার আর একট! রকম 
এই যে, তাহারা অনেক সময়ে মনে এক ভাব 
রাখিয়া! মুখে অন্ত ভাবের অভিনয় করেন! হয়ত 
কাহারও উপর রাগান্বিত হইয়াছেন, অথচ মুখে 
তাহাকে বেশ খাতির যত্র করিতেছেন, অথব।, পক্ষ।- 
স্তরে, হয়ত কাহার ৪ উপরে বেশ সন্তুষ্ট আছেন, 
কিন্তু তবু মুখে তঙ্জন-গঞ্জন করিতেছেন। ইহা! 
বড় সাজ্ঘাতিক ব্যাপার ! ফুলের নীচে লুকায়িত 
কাল-সাপটার মত তাহাদের এই ব্যবহার 
অনেক সময় অনেক নিঃসন্দিপ্ধ ব্যক্তিকে হঠাৎ 
আহত করিতে পারে। 

মিথ্যা কথাও কুটিলতার একট। প্রকার । 
অনেক স্ত্রীলোক শ্বশুর-শ্বশুড়ী ও পরিজনবর্গকে 
ঠকাইবার জন্য এবং নিজের দোষ গোঁপনার্থ গ্রায়ই 
মিথ্যা কথ! বলে। কেহ কেহ বা লজ্জার খাতিরেও 
৪৫ 


কুললক্ষমী 


এপ করিয়া থাকেন । ইহ। অন্তায় । সরলভাবে 
নিজের ক্রুটী স্বীকার করিলে, বা নিজের দৌর্বল্য 
প্রকাশ করিলে, লোকের চক্ষে দোষ অনেকট। 
খাটে হইয়! যায়। বিশেষ এইরূপ ভাবে প্রকাশ 
করিলে, সেই দোষগুলি সংশোধিত হইবার অনেক 
পথও হয়। গুরুঞ্জনের| তাহাদের ভ্রম দেখাইয়! 
দিয়া-__তাহাদিগকে ধন্মের পথে ও সত্যের পথে 
টানিয়া আনিতে পারেন। একবার ধশ্মের ও সত্যের 
আন্বাদ পাইলে, তাহারা আর কখনই অধন্মের 
পথে যাইতে পারেন না। কারণ, সত্যপথের মধুর 
আম্বাদ পান না বলিয়াই, অনেকে মিথ্য। পথে 
চলেন--একবার সে আস্ব।দ পাইলে তখনই বুঝিতে 
পারেন যে, তাহাদের অবলম্বিত মিথ্য। পথ হইতে 
দে অনেক শান্তি ও স্থৃথপ্রদ । স্থুতরাং তখন সেই 
পথেই থাকিয়া] ধান। সেই সত্যপথের আস্বাদ 
পাইবার জন্য গুরুজনের নিকট সরলভাবে নিজের 
দুর্ববলত! স্বীকার কর! প্রয়োজন । 

৪৬ 


সরলতা! 


সরলত। লাভের প্রধান উপায় কি জান? 
কোন কাধ্য করিবার, বা করিবার জন্য সক্কল্প 
করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখিবে, তাহার কথ! 
নিঃসস্কোচে সকলের নিকটে বলিতে পার কিন] । 
যদি পার, তবেই তাহ করিবে, নতুবা করিও না। 
এইরূপ করিলেই সকল কথ! সকলের নিকট খুলিয়া 
বলিতে আর কোনও বাধা রহিবে না। তখন 
সরলতা আপনি আপিবে । 

আমার এই কথা শুনিয়৷ তোমর1 যেন ভাবিও 
না যে, আমি তোমাদ্িগকে দকল প্রকার গোপন 
কথ! শুনিতেই বা গোপন কাধ্য করিতেই বারণ 
কাঁরতেছি। সময্ব-বিশেষে গোপন কথাও শুনিতে 
হয়। গোপন কাধ্যও করিতে হয়; মনে কর, 
তোমার কোনও আত্মীয় খুব বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, 
তোমাকে তাহার সহায়তা করা দরকার, অথচ 
সেই কথা অন্তে জানিলেই তাহার মহাবিপদ্‌। 
এমত স্থলে তাহার মঙ্গলের জন্য সেই কাধ্য 
৪৭ 


কুললন্্মী 


করিলে বা তীহার গোপনীয় কথ। শুনিলে ও 
শুনিয়। গোপন রাখিলে, তাহাতে কিছু আসে 
যায় না।--কিন্তু কার্ধ্যটা করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া! 
দেখিবে, আবশ্ঠক হইলে সেই কথ! তুমি মুক্তকণে, 
উন্নতমস্তকে, কিছুমাত্র লজ্জিত ন। হইয়া, দশজনের 
কাছে বলিতে পার কি না। যদি পার, তবে 
তাহ! করিবে, নতুব! করিবে না । দশজনের কাছে 
যাহ বল! যায়, তাহাই করিবার উপদেশ দিলাম, 
বলিয়া মনে করিও ন! যে, আমি এমত বলিতেছি, 
যাহাই করিবে, তাহাই দশজনের কাছে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া বলিতে হইবে। বাচালত। ও সরলত! 
এক কথা নহে। যে অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়। 
দশজনকে জ্বালাতন করে, সে বাচাল; যে সেরূপ 
করে না, অথচ দরকার হইলেই দশজনের 
কাছে সেইরূপ ভাবে সকল কথা নিঃলক্ষোচে 
বলিতে পারে, সেই সরল । তোমরা সর্বদা এই 
বিভিন্নতা টুকু মনে রাখিব । অনাবশ্তকে একটা 

৪৮ 


সরলতা 


কথাও কহিবে ন।, কিন্তু আবশ্খক হইলে যেন 
সবই কহিতে পার। 

এই স্থলে আর একট। কথা কহ! উচিত । 
অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর কথা দশজনের নিকট ব1 
সঙ্গিনী মহিলাদের কাছে বলিয়া সরলতা দেখাইতে 
চাহেন! ইহা! কদাপি উচিত নহে। আমর পূর্বে যে 
কথাগুলি কহিয়াছি, সেই সব কথা কেবল স্বামী ভিন্ন 
অন্তান্ত আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে । শ্বাসীর সাহত স্ত্ী- 
লোকের সম্বন্ধ একটু গুরুতর । স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার 
গহিত না হইলেও কখনও সাধারণের সম্মুখে 
বক্তব্য নহে। স্থতরাং স্বামীর কথ প্রকাশ করিয়। 
কদাপি সরলতা দেখাইতে নাই । স্বামী-স্ত্রীর কথা) 
স্বামী-স্ত্রীর কোনও কাহিনী নিতান্ত প্রশংসাযোগ্য 
হইলেও দাধারণে অপ্রকাশ্ঠ স্বামী-স্ত্রী যতু পূর্বক 
উহ! গোপন করিয়। রাখিবেন । তাহাদের প্রণয়, 
তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার, অন্তঃসলিল। ফস্তু- 
নদীর মত সকলের অদৃষ্ পথে নিশ্মন্ন ভাবে বহিবে। 


৪৯ 
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আত্ম-সম্তোষ 


ন্নিজ নিজ অবস্থাতেই সন্তৃষ্ট থাক! প্রত্যে- 
কেরই কর্তব্য---বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের । স্ত্রীলোকের- 
পক্ষে এই কর্তব্য-পালন অত্যাবশ্ঠক । পবশ্রী- 
কাতরতা, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ প্রভৃতি কারণে 
নাধারণতঃ লোকের মনে অসন্তোষের হট হয়। 
এই অপস্তোষ ভাবকে দূর করিতে হইলে এ এ 
দোষ গুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত কর! চাই। 
স্রীলোকদিগের পুরুষগণাপেক্ষা! সহিষ্ণু হওয়! উচিত 
শ্পকেনন। পরিবার প্রতিপালন করিতে তাহা 
দিগকে অনেক বিপদ*আপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ 


৫৩ 


আত্ম-সন্তোর 


করিতে হয়। সে সময় ধৈ্্যহীন হইলে উপায় নাই 
--নসকলই নষ্ট হইয়। যায়। আমরা অনেক 
স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাহার! স্বামীর অবস্থা ভাল 
নয় বলিয়! সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে 
হয় দ্বেখিয়। নিজের অৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া থাকে। 
তাহাদের মত মূর্খ ও অল্লবুদ্ধি স্ত্রীলোক আর নাই। 
বলিতে গেলে তাহার সংসারের কলঙ্ক, স্বরূপ। 
স্বামী ভাল হউন বা নাই হউন, অবস্থাশ/লী হউন 
বা অবস্থাহীন হউন, তীহার অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের 
সন্তুষ্ট ও গৌরবাদ্বিত থাক! কর্তব্য । স্বামী শাকান্ন 
ভোজন করিলে, স্ত্রীও অপরের মোগ। মেঠাই 
তুচ্ছ করিয়া সেই শাক-ভাতকেই অম্বতবৎ গণ্য কর! 
উচিত--তবেই আদর্শ হিন্দুরমণী হওয়1 সম্ভব--- 
নতুবা নহে। এই প্রসঙ্গে একবার আধ্যরমণীত্রেষ্ 
সাবিত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । সাবিত্রী রাজকন্তা 
ছিলেন, রাজার একমাত্র আদরের সন্তান হওয়াতে 
চোখের মাণিক হইয়াছিলেন,অশ্বপতি এই কন্তাকে 
৫১ 


কুললক্ষ্ী 


স্থধী করিতে সর্ববন্ববানে প্রস্তুত ! কিন্তু তথাপি 
সাবিত্রীকি করিলেন! তিনি বনবাসী স্বামীর 
শাক-ভাত ও বৃক্ষ-বন্ধলের নিকট রাজগ্রাসাদের 
রাজভোজন ও রাঁজ-বেশ-ভূষা অতি অকিঞ্চিৎকর 
ও তুচ্ছ মনে করিয়া! পিতার গৃহ ছাড়িয়া চির- 
কালের জন্য বনবাসিনী হইলেন, বনের শাকভাত 
ও বন্ধলকে রাজপ্রানাদের পধাপ্ত ভোগ-বিলাসের 
মামগ্রী অপেক্ষ। অনেক শ্রেষ্ঠতর আসনে স্থাপিত 
করিলেন। পিতৃদত্ত রত্বাভরণ শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ 
করিয়াই একে একে ছাড়িয়া রাখিয়। দিলেন! 
সেই লাবিশ্রীর পবিত্র-কুলোপ্তব। আধ্য-মহিলার। 
কি আজকাল একবারেই অধঃপতিত হইয়াছেন? 
মহাভারতে সতীর আত্মত্যাগের মহিমা আর একটা 
গল্পে বিশেষ ফুটিয়! উঠিয়াছে। সে এক অলৌকিক 
পরমককুণার ছবি! কোনও পরমন্ুন্দরী রমণীর 
এক গলিত-দেহ কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত স্বামী ছিলেন। স্বামী 
চলিতে পারেন না, বসিতে পারেন না--দ্্বীকেই; 
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তাহাকে সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, 
খাবার সময় খাওয়াইয়। দিতে হয়, পরার সময় 
পরাইয়া দিতে হয়, সর্ধদ! গলিতস্থানগুলি জলে 
ধৌত করিয়৷ পৃ পোকা প্রভৃতি বাহির করিয়। 
ফেলিতে হয়-_কিস্তু তবু সেই রমণীর এতটুকু 
অধৈর্য নাই, এতটুকু অসস্তোষ নাই! সাধ্বী পরম 
যত্বে পরমা গ্রহে রাতদিন তাহার সেবা! করিতেছেন, * 
রাতদিন তাহার মুখের দিকে চাহিয়। সকল কষ্ট 
ভুলিয়া আছেন; এমন যে দুরন্ত, সংক্রামক ব্যাধি, 
যাহা স্প্শমাত্র অনেক সময় অনেকের দেহ 
চিরকালের জন্য পৃতিগন্ধবিশিষ্ট, অসংখ্য জালা” 
যন্ত্রণাময় হইয়া! যায়, সেই ব্যাধিকেও ভ্রাক্ষেপ না 
করিয়া রাতদিন আলিঙ্গন করিতেছেন- ভাবিয়া 
দেখ, কি কঠোর কর্তব্যমাধন--কি অলৌকিক 
ব্যাপার ! কিন্তু কেবল ইহাই নহে, ইহার আরও 
মহত্ব আছে--শোন। সেই গলিত ছুর্ভাগা 
লোকটার শরীরেই যে একমাত্র গলদ তাহা৷ নহে, 
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মনেও ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তীহার সেই 
গলিত আবরণের মধ্যে যে অবিকৃত মন্টী ছিল, 
তাহা একদিন দেহাপেক্ষাও গলিত হইয়! গেল! 
স্্রীজাতি স্বামীর মনটী পাইলেই ন্ুুখী, সাধ্বী রমণী 
গ্রিয়তমের মনের নিন্মলতারই একমাত্র ভিখারিণী_ 
কিন্ত এই পুণ্যবতী রমণীর সেই টুকুও একদিন 
হারাইয়! গেল। সেই গলিতকুষ্ঠরোগী একদিন 
এক বারবনিতার রূপে মুগ্ধ ও উন্মত্ত । এমন 
যে সাধবী স্ত্রী, ষে তাহাকে নিজের সুখ দুঃখ 
তুচ্ছ করিয়াও সেবা শুশ্রষা' করিতেছে, নিজে 
পরম সুন্দরী হইয়াও তাঁহার গলিতরূপে চির- 
কাল মুগ্ধ রহিয়াছে, নির্বিকার অস্তরে অল্লান- 
বদনে যথা তাহ! বহন করিয়। লইয়! যাইতেছে, 
তাহার জন্যও তাহার মনে এতটুকু করুণার 
উদ্রেক হইল না, তিনি তাহাকে তখন বিষবৎ 
দেখিতে লাগিলেন। সতী ম্বামীর সেই অবস্থা 
দেখিয়া! অন্ুসন্ধানপূর্বক সকলই জানিতে পারি" 
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লেন। জানিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিলেন !, 
যখন দেখিলেন, কিছুতেই তাহার স্বামীকে সেই 
অবস্থা হইতে উদ্ধার কর সম্ভবপর নহে, পরস্তু 
তাহার জীবনীশক্তি সেই ললনার বিরহে দিন 
দিন নির্বাপিত গ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন এক- 
দিন স্বামীকে স্বন্কন্ধে বহন করিয়া সেই ঘ্বণিত 
রমণীর নিকট লইয়া গেলেন, এবং আপনার সর্বস্ব 
দিয়াও তাহাকে তীহার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হই- 
বার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল 
যাহা হইবার হইল--এই করুণ ও অদ্ভুত দৃশ্ত 
দেখিয়া সেই উভয় পাতকীই এক সঙ্গে উদ্ধার 
পাইয়া গেল! তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। 
মতীও বিজয়ডদ্কা বাজাইয়! তাহার স্বামীকে জয়* 
লব্ধ সামগ্রীর মত আবার ঘরে ফিরাইয়! আনি- 
লেন। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া! গেল। এখন, 
আশা করি, আমাদের ঘরের লক্ষমীগণও এইবপ 
ংসারের সকল বিপদাপদ্‌ ও দুর্ভাগ্যকেও এইবূপ 
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ধেরধ্য ও আত্মসন্তোষ দ্বারা নিজ চেষ্টায় সুখের 
অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবেন। বাস্তবিক 
নখ দুঃখ কাহারও অবস্থাগত নহে, মনোগত। 
্থখ-ছুঃখ অবস্থায় নহে--লোকের মনে । কেহ 
শাকান্ন খাইয়াই সুখী--কেহু বা! আবার রাজ- 
প্রাসাদে থাকিয়াও স্থুখী নহেন। পূর্ব্বোক্ত রমণী 
সেই গলিত দেহ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগীর সেব' 
শুশ্রষ। করিয়। যে সুথ পাইতেন, কে জানে রাজ- 
প্রাসাদে রত্বপালন্কে শুইয়! সহআর দাসদাসীর সেবা- 
শুশ্রুষ! গ্রহণ করিয়া ও অনেক ভাগ্যবতী ললন! সে 
স্থথ অনুভব করিতে পারেন কি না। স্থতরাং 
দেখ! যাইতেছে, ইচ্ছা! থাকিলে ও বুদ্ধি থাকিলে 
এবং স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিলে সকলেই 
নর্বদ। সন্তষ্ট থাকিতে পারেন। এ অবস্থায় কর্তব্য 
কাধ্য উপেক্ষা করিয়া! ভাগ্যলন্ধ অবস্থাকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করা ও তজ্জন্ত মনকে অস্ত্খী করা 
কাহারও কর্তব্য নহে। 
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স্ত্রীলোকের মন সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত থাকিলে পরি- 
বারের অনেক উপকার হয়। ঘরের লক্ষ্মীর৷ যদি 
সারাদিন মেঘাক্রান্ত আকাশের মত মুখটা ভার 
করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে কোন্‌ পরিবার সখী 
হইতে পারে? পরিবারের লোক জন অসন্তুষ্ট 
থাকিলে, কোথায় না বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়? 
শয়নে, গমনে, রদ্ধনে, প্রতি গৃহকাধ্যে কোথাও 
কেহ সুথ পায় ন। সুতরাং সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল ও 
পারিবারিক সর্বাঙ্গীন মনল চাহিলে, সর্বদা যত্তু- 
পূর্বক অসস্তোষের ভাব মন হইতে দূর করিয়! 
দিতে চেষ্ট। করিবে। 
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পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শ্রমশীলতার 
গ্রয়েরজন অল্প নহে। পুরুষের যেমন বাহিরে শত 
কার্য আছে, স্ত্রীলেকেরও তেমনি ঘরের ভিতর 
শতকার্ধা রহিয়াছে । সেই মব কাধ্য না৷ করিয়! 
আলস্তের প্রশ্রয় দেওয়া! কখনই কর্তব্য নহে। 
তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থক ত্রিবিধ 
ক্ষৃতি হয়। রা'তর্দিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়! 
পরিশ্রম করিলে, দেই শরীর সঞ্চালনে দেহ সুস্থ 
থাকে- শ্রমশীল। রমণীকে রোগশোকে বড় আক্র- 
মণ করিতে পারে না, জরাজীর্ণতাও শীঘ্র আয়ত 
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করে না। সর্বদা কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে মনও 
খুব প্রফুল্ল থাকে। প্রথম প্রথম কার্ধয করিতে 
একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কয় দ্রিন পরেই সে 
ভাব চলিয়া যায়। অলসের মত বলিয়া থাকিলে 
মন ক্রমেই নিজ্জীঁব হইয়া আমে এবং একটু 
একটু করিয়া! থিটুথিটে হইয়া! পড়ে । «আলল্ত”” 
নামক পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আরও 
আলোচনা করিব। এখন এ সম্বন্ধেআর একট! 
প্রশ্নের আমাদিগের মীমাংসা করিতে হইবে। কেহ 
কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহার অবস্থা ভাল 
অসংখ্য দাস দাসী আছে, তাহার গৃহকম্ম না 
করিয়া বসিয়া থাকাতে কিছু আসে যায় কি? 
আমর! বলি, অবশ্ঠ যায়। দাস দ্রাসীকে নিযুক্ত 
করিতে হয় কর, কিন্তু নিজে তজ্জন্ত অলস হইয়া 
রোগ শোক ও মনের অপ্রফুল্লত] নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিবে কেন? তোমার চারিটা দাস্দাসী 
রাখিলে গৃহকন্ম করিতে হয় না, সেম্থলে তিনটা 
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রাখিয়া আর একটার স্থলে নিজেকে নিয়োজিত 
'কর। তাহাতে অর্থ-পঞ্চয়ও হইবে, মনও 
প্রফুল্ল রহিবে | পরন্ধ গৃহ-কম্মগ্ুলি বেশ 
সথশৃহ্খলরূপে চলিবে। ঘরের লোকে তত্বাব- 
ধান না করিলে কোন্‌ গৃহ-কম্ম স্ুচাররূপে সম্পন্থ 
হইতে পারে? টাক। পয়মা আছে বলিয়াই তাহা 
অনাবশ্যক ব্যয় করিতে হইবে--তাহার কিছু 
অর্থ নাই । | 
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ম্বেস্ত্ী যত বেশী ম্নেহময়ী, তাহার চরিত্র 
তত বেশী উন্নত। পুরুষের শ্রেষ্ঠতার বিচার যেমন 
পুরুষকার দ্বারা করিতে হয়, নারীর শ্রেষ্ঠতার 
বিচারও তেমনি বিনয়, সৌজন্ত, কোমলতা ও 
স্েহশীলত1 দ্বারা হইয়া! থাকে । কঠোরতা, নিষ্ট- 
রত, ক্রোধ, অহঙ্কার_-এই সব নারীর পক্ষে 
বড় ভীষণ। এগুলিতে আক্রান্ত হইলে নারীর 
নারীত্বই চলিয়! যায়, সুতরাং সকলকে স্নেহ ও 
প্রীতির চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবে। গরীব 
ছুঃখীদ্রিগকে, এমন কি শক্রকেও ক্দাচ বিরূপ 
ভাবে দর্শন করিবে না। পরছুঃখ-কাতরতা 
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নারীকে ঝড় মহিমময়ী করে। কোন নিঃসহায় 
রোগীর কিংবা বিপদ্‌-গ্রস্ত লোকের প্রতি যখন 
কোন রমণী কাতর-দৃষ্টিতে সেবাশুশ্রধা ও যত্ব- 
বর্ণ করিতে থাকেন, তখন তাহাকে কোনও 
স্বর্গের দেবী বলিয়াই মনে হয়। এই গুণটাতে 
রমণীর যত শোভা বদ্ধন করে, বোধ হয়, ভ্রিভু- 
বনের সমস্ত রত্বলক্কারেও তত শোভ। হয় ন।। 
যত্ব-পূর্বক ইহাকে আয়ন করিতে চেষ্টা করিবে। 
কেবল আত্ীয় স্বজন কিংব। স্বামী নহে- একমাত্র 
পতির শক্র ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেই 
প্রীতির চক্ষে দেখ। রমণীর কর্তব্য । 
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অতিথি সেব৷ 


ন্ম্বেহশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই অতিথি-সেবার 
উল্লেখ করা কর্তব্য । স্্রীলোকগণ যেমন সকলকেই 
প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অতিথিকে তেমনি পরম 
যত্বে সেবা করিবেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
অতিথি-সেব। রমণীগণের একটা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া আমিতেছে। পাঙু-সহধর্ষিণী বুস্তী, 
দাতাকর্ণ-মহিষী প্রভৃতি আধা-রমণীর। এই অতিথি- 
সৎকাধ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়া ধন্য। হইয়। 
গিয়াছেন। কুস্তীদেবী দুর্ববাস! খষিকে তপ্ত মিষ্টান্ল 


ভোঙ্গন করাইতে থাইয়৷ হস্ত পুড়াইয়। ফেলিয়া" 
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ছিলেন, কর্ণমহিধী অতিথির আব্দার রক্ষার্থ 
স্বামি-সহ নিজহস্তে খড়া গ্রহণ করিয়া আপন 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুভ্রকেও বিনাশ করিতে 
কুম্তিত হন নাই। অতিথি-সেব। মঙ্গলজনক এবং 
রমণীর একাস্ত কর্তব্য না হইলে অবশ্ঠই তাহারা 
এতদূর অগ্রসর হইতেন না। আজকাল অনেক 
গৃহস্থের বধূকে অতিথি-সমাগম দেখিলে বিরক্ত 
হইতে দেখা যায়। তাহারা হয়ত নারায়ণ স্বরূপ 
অতিথিকে গৃহদ্বারে দেখিয়াও তেমন একট! 
জিজ্ঞাসাবাদ করেন না, কথনও -কথনও হয়ত 
তাহার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল/ও দেখান। ইহা! 
একান্ত নিন্দা ও দুর্ভাগ্যের বিষন্ন । সর্ঝপ্রধত্বে এই 
নিন্দ। ও দুতাগ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। 
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শুই লাস্ব।- 


২ * শী ইত 
৮০9৭ মো 
বল । 
নেহা কত 
২ পঁ, সারি। 
৫ 





তেব-সেবা 


অসতিথি-সেবার পরে দেবসেব! উল্লেখযোগ্য । 
দেবসেবা ও ব্রতপূজাদি স্ত্রীলোকের মনকে যত 
পবিত্র ও নিশ্মল করে, তেমন আর কিছুতেই 
করিতে পারে না। সারাদিনের উপবাসের পর 
রমণীগণ খন লচন্দন বিল্বপত্রাদি লইয়! পুম্পরাশির 
ভিতরে দেবারাঁধনায় ঝঁসিয়। থাকেন, অথবা নান! 
পূজোপচারাদির মধ্যে আপনাকে ব্যস্ত করিয়া! 
তুলেন, তখন মনে হয়, এমন সুন্দর আর কিছু 
আছে কি? তখন তাহাদিগের মনে যে পবিভ্রভাব 
ও অনির্বচনীয় আনন্দের বিকাঁশ হয়, তাঁকে 
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বুঝিবে ? বঙ্গীয় ললনাদিগের'নিকট আমি অন্থরোধ 
করিতেছি, তাহারা যেন একবার এই আনন্দ- 
লাভের চেষ্ট! করিয়া দেখেন। আমাদের 
বালিকা-বতের ছড়াগুলি এবং ম্ঙ্গলচণ্ডী, সত্য- 
নারায়ণ ও অস্ঠান্ত স্ত্রীব্রতের কথাগুলি বড়ই 
স্থন্দর ও উপদেশপুর্ণ । সে সকল পড়িতে পড়িতে, 
শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করতে মনে যে কি 
এক স্বর্গীয় ভাব আনির়। উপস্থিত হয়, তাহা সেই 
পাঠিকা, শ্রোত্রী ও উচ্চারণকারিণী ভিন্ন অন্তের 
বুঝিবার সাধ্য নাই । আমার পাঠিকাগণের মধ্যে 
যেন নকলেই একবার সেই ভাবাম্বাদন করিতে 
যত্্বতী হন! আধুনিক শিক্ষিত নব্যরমণীদের মধ্যে 
অনেকেই আজকাঁল দেব-সেবার কাছ দিয়াও 
ঘান না, কখনও কিছু ব্রত পুজাদি উপস্থিত হইলে 
ভাহা পুজক ত্রাঙ্গণ দ্বারা কোনও রূপে সম্পন্ন 
করিনা লয়েন--ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় 
আর কি হইতে পারে! দেবগণ যেন আজকাল 
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আমাদের কূপ] ভিক্ষার্থী একদল অপরিত্যজ্য গল- 
গ্রহ-স্বরূপ হইর। পড়িয়াছেন। তীহাদিগকে ছাড়ি- 
তেও পারা যায় না) আবার আদর যত্ব করিয়। 
রাখিবারও প্রবৃত্তি নাই। ইহা যে কেবল ক্ষতি- 
জনক তাহ। নহে, মূর্খ তামূলকও বটে। তাহার 
যদি একবার কারমনোবাক্যে ভক্তিভরে দেবতাকে 
ডাকিতে পারেন, তবে বুঝিবেন যে, এই দ্েব- 
সেবার যে সুখ, যে শান্তি ও যে আনন্দ নিহিত 
আছে, তাহা তাহাদের রত্বালঙ্কারে, ভোগ-বিলাসে 
বা নাট ক-নভেলে নাই। তাহার একবার পরীক্ষা 
করিয়। দেখেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয় । 


৩৭ 


সেবা-শুজীঁষা 


অভিথিসেব1 ও দেবসেবার পরে পরিজনের 
সেবা-শুশধার কথাও উল্লেখযোগ্য । কেবল 
পরিজনের (কন, আপন, পর, শত্রু, মিত্র, সক- 
লেরই সেবা-শুশ্রষ|! করা ভ্ত্রীপোকের কর্তৃব্য। 
সেবা-শুশঘ। স্ত্রীলোকের। যেমন করিতে পারেন, 
পুরুষেরা তেমন পারেন না । এজন্য সেবা-শুশষা 
প্রধানতঃ আ্ীলোকেরই কাধ্য বলিতে হইবে। 
স্বামীর সেব।, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, ছেলেমেয়ে- 
দের তত্ববধান--এইগুলি ন| করিলে স্ত্রীলোক- 
দিগের স্ত্রীত্ব ঘুচিয়া যায়। এগুলি পালন করিলে 
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আমাদের হিন্দুশান্ত্রমতে তাহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ 
হইয়া থাকে। বস্ততঃ, পরিজনের সেবা -শুশ্রষাই 
স্ীলোকের কর্তব্যের প্রায় পনর আনা অংশ সর্বদা 
জুড়িয়া রাখে, দৃষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে সচারু- 
রূপে ও অল্প সময়ে এই কর্তব্যটা সদাসর্বদ! পালন 
করিতে পার, তাহার জন্য সাধ্যান্রূপ চেষ্ট। করিও। 

শয্যাগত রোগীর নিকটে শুশ্রাধাকারিণী 
সীলোকের মত বন্ধু আর নাই। তীহার! ষে 
কেবল ভাল শুশ্রুষ। করিতে পারেন, তাহ নহে, 
তাহাদের স্সেহমমতাপূর্ণ নিপ্ধ কান্তি দেখিলেই 
পীড়িতের মনে যেনকি এক অনির্ব্বচনীয় শাস্তি, 
স্থথ ও ভরসার ছবি আসিয়া উদয় হয়-_তাহাতেই 
তাহার রোগঘন্ত্রণার অদ্ধেক কমিয়া যায়। ইহ! 
অপেক্ষা রোগীর আর অধিক কি প্রার্থনীয় হইতে 
পারে? 

পরিবার, প্রতিবেশী, এমন কি পরিচিত 
কোনও ব্যক্তির রোগ শোক উপস্থিত হইলেই, 
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কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক ন! থাকিলে, তাহাদের 
শুশবা করিতে অগ্রনর হইবে। প্রীলোকগণ সকল 
ব্ক্তির নিকটে নিঃলস্কোচে উপস্থিত হইতে পারেন 
ন|--যা*র তার নিকটে গমন করাও তাহাদের 
উচিত নহে । এ অবস্থার তাহাদের সেব।-শুশষার 
উপযুক্ত পাত্র কে, তাহ! তাহাদের শ্বশুর-শাশুড়ী 
ও স্বামীই নির্দেশ করিয়। দিবেন । আমাদের মতে 
এনত স্থলে স্বামীর অনুমতি লওয়াই সর্র্ঘতোভাবে 
শ্রেষ্ঠ । গীড়িত বাক্তির নিকটে যাইবার কোনও 
বাধ! না থাকিলে, শক্র বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ 
করিও ন।। আমর অনেক সময় এমন দেখিয়াছি 
যে, অনেক আ্ীলোক ঝগড়। করিয়া ভান্গরবধূ, 
দেবরবধূ ও ননদ প্রভৃতিকে রুগ্নাবস্থায়ও জিজ্ঞান। 
করেন ন।। ইহারন্যায় জঘন্য ব্যবহার বুঝি আর 
নাই। পরিবারের লোক পীড়িত হওয়। মাত্রই 
তাহার সহিত শক্রপঘ্বন্ধ একবারের পরিত্যাগ করিবে 
_-স্সীপুরুষ উভয়ের জন্যই হিন্দুশাস্ত্রের এই নীতি। 
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ভলজ্জ। বিনয় ও গাভীর্ধ প্রভৃতির মত সৌজন্যও 
স্ত্রীলোকের একটা প্রধান ভূষণ। লোকের মনো- 
হরণার্থ ইহার তুল্য ত্রদ্ধান্্র আর নাই। স্ত্রীলোক 
সুন্দরী হউন, বিনীতা হউন বা গম্ভীর হউন, কিন্ত 
যদি লোকের সহিত সৌজন্য সহকারে ব্যব্হার 
করিতে ন! পারেন, তবে কিছুতেই লোকের আদর 
ও প্রশংসালাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে 
সুন্দরী, বিনীতা। ও লজ্জা শীল। না হইয়াও অনেক 
রমণীকে এই মৌজন্ের জন্ত লোকের মনস্ত্রি 
করিতে দেখা যায়। স্থৃতরাং পরিবারের প্রিয়পাত্রী 
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হইতে হইলে, এই গুণটীকে যত্ুপূর্বাক অঞ্জন 
করিতে হইবে । প্রত্যেকের প্রতি ভদ্র, মিষ্ট ও 
শাস্তশিষ্ট ব্যবহারকে সৌজন্ত বলে। যাহাকে ষে 
কথ! কহিবে, খুব প্রিয়বাক্যে বলিবে। প্রিয়বাদিনী 
হওয়। স্্রীলোকের পক্ষে বিশেষ বাঞ্নীয়। মুখর! 
স্ীলোককে প্রায় কেহই ভালবাসে না। প্রিয়- 
বাক, প্রিয় ভাঁব-ভঙ্গির সহিত দমকল কথার উত্তর 
দিলে, সকলেই সন্তু হয়। পরিবার রক্ষার্থে 
স্্রীলোককে সর্বদাই এই গুণটার ব্যবহার করিতে 
হইবে। মনে মনে শত্রু তা বা বিদ্বেষ-ভাব রাখিয়া ও 
যদ্দি মিষ্টবাক্যে সকলকে তুষ্ট রাখিতে পার, তাহা 
হইলেই বা ক্ষতি কি? তাহাভেও প্রবারের 
অনেক কলহ, অনেক বিবাদ ও অনেক অশাস্তি 
দূরীভূত হইয়! যাইবে--ইহ। ঠিক জানিও। 
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কর্তব্য-জ্ঞান 


এই নকল গুণগ্রামের উল্লেখের পরে, 
একট। সাধারণ গুণলাভের জন্য পাঠ্িকাদিগকে 
অন্রোধ করিব। ইহার নাম কর্তব) জ্ঞান। যখনই 
কোন কাঁধ্য উপস্থিত হইবে, তখনই বিবেচনা 
করিয়! দেখিবে, সেস্থলে তোমার কি করা উচিত, 
এই কাধ্য সম্বন্ধে তোমার উপর স্ত্রীধশ্মবের কি 
দাবী কাছে? হুজুগের ভ্রোতে বা দশজনের 
অন্ুরোধে-অন্ুনয়ে বা আপন ্বার্থনিদ্ধির নিমিত্ত 
সেই কর্তব্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইও 
না । কোন একট! গুরুতর সমস্ত উপস্থিত হইলে, 
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সে স্থলে তোমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে 
পার না বলিয়া, নিজের মতলব মত কিছু করিও 
ন।। বিবেচন। করিয়া দশজনকে জিজ্ঞাস! করিয়া, 
সত্ীধর্ের উপদেশ লইয়া যাহা ভাল বোধ 
কর, তাহাই করিও । একবার কর্তব্যজ্ঞান লাভ 
করিতে পারিলে, কিছুতেই আর তাহ! হইতে 
বিচলিত হওয়! উচিত নহে--তাহাতে যতই কেন 
স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হউক নীা--ক্ষতি কি? পরি- 
ণামে কর্তব্য পালনের অবশ্যই জয় হইবে--সেই 
জয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়। থাকিবে । 
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আমরা এতক্ষণ স্ত্রীলোকের অনেক গুণের 
কগ! বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের ফে"টা 
সর্ব প্রধান গুণ, স্ত্রীলোকের যেটা সর্ববপ্রধান ধর্ম, 
তাহার কথা! এখনও কিছু বলা হয় নাই। এই 
পুস্তকে “পরিজনের প্রতি কর্তব্য” অধ্যায়ে সেই 
কথ! যথাসস্ভব বণিত হইবে; এখন এই স্থানে, 
আমি আমার কৌন আত্মীয়ের গ্রন্থ হইতে, সেই 
সম্বন্ধীয় কয়েকটা কথার উল্লেখ করিব। 

নানাশান্্রবিদ্‌ শ্বগয় ঈশানচন্ত্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় তাহার “আধ্যধশ্ন-তত্ব' নামক একখানি 
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অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের এই ধন্ম সন্বদ্ধে 
লিখিয়াছেন ;-- 

“বিবাহিতা! স্ত্রীর একমাত্র পাণিগ্রাহক পতির 
সহিত যে ধন্মান্ুগত সংযোগ, ভাহাকেই সতীত্ব- 
ধন্ম বল! যাইতে পারে | পৃথিবীর প্রান সমস্ত নর- 
নারাই এই সভীত্ব-ধম্মের গৌরব করিয়া থাকেন। 
যাহারা প্রবৃত্তির ছুঙ্জয় শাসনে পদগ্থলিতও হয়, 
তাহারাও এই মহাধম্মের অগৌরব করিতে সাহস 
পায় না। বিশেষতঃ শান্তর সভীত্ব-ধম্মকেই রমণী- 
গণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্ম বলিয়া কীত্ন করিয়াছেন। 
অতএব সতীত্ব-রত্ব-হীন। নারী রূপবতী হইলেও 
কুৎসিত এবং ধনবতী হইলেও কাঙ্গালিনী। আর 
নিতান্ত দীন-হীন। কুরূপ। নারীও সতীত্ব-রাত্বে বিভূ- 
মিতা হইলে তিনি পরমা সুন্দরী ও মহাধনবতী 
বলিয়। সম্মানিত হইয়া থ।কেন। এই সতীত্ব-ধন্মের 
অপার মহিম!। অধিক কি বলিব, ইনি ম্বৃতের 
জীবনদানে সঙ্গম | সতীর বাক্যে অগ্নির দাহিকা- 
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শক্তি শীতলতা ধারণ করে । পুরাণশাস্ত্রে তাহার 
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকিয়া সত্বীত্বধর্মের 
গৌরব ঘোষণ। করিতেছে । এই সতীত্ব-ধন্মের 
প্রভাবে সতী সাবিত্রী মৃত পতি সত্যবানের 
পুনজ্জীবন দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। নারীকুল- 
ললাম সাবিত্রীর সেই পবিত্র ঘটন৷ স্বদূরবর্তী 
অতীতের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেও 
তাহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আজিও আর্ধ্যনারীর ধম্ম- 
প্রব্ণ হৃদয়কে প্রতিভাদিত করিয়। রাখিয়াছে । 
আজিও আধ্যনারীগণ সতী সাবিত্রীর পবিত্র নামে 
ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস, 
তাহার সাবিত্রীব্রত যথরিধি উদ্যাপন করিতে 
পারিলে ভবিষ্যৎ্জন্মে সতী সাধবী হইয়! ভূভারতে 
জন্মগ্রহণ করিবেন এবং পতির সহিত অবিচ্ছেদে 
নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। 

আধ্যনারী সাবিস্রী-ব্রত ব্যতীত আরও 
অনেকগুলি ত্রতানুষ্ঠান করিয়। থাকেন; সে নকল 
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কেবল পতি-সৌভাগ্য কামন। এবং চিরজীবন পতি- 
প্রেমাধীনতা ও পতিসহ অবিচ্ছেদে জীবনাতিপাত 
উদ্দেশ্টে অনুষ্ঠিত হয়। যাহার! হিন্দু স্ত্রীগণের 
ব্রতোপবাসাদি উপলক্ষ করিয়া তাহাদিগকে 
কুসংস্কারাপন বাঁলয়া নিন্দা করিয়া] থাকেন, আমি 
তাহাদিগকে অনুরোধ কার, তাহারা আক্মকুনংস্বার 
পরিহার করিয়। সরণ মনে হিন্দুরম্গীগণের অনুষ্ঠিত 
ব্রতের উদ্দেশ্য ও ক।মন। সকল অবগত হইতে চেষ্ট। 
করুন, তৎপরে বদি নারীগণ *ন্দাভাজন হন, (নন্দ 
করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপনির 
কারণ থাকিবে না। নচেৎ ন। আনিয়া শুনিয়া 
তাহাদিগের প্রতি এভাদৃশী অবজ্ঞ! প্রদর্শন কর। 

নিতান্তহ অবিবেচনার কাধ বলিতে হহবে। 
আধ্যনাপণগণ, একমাত্র পতিকেই বখাসর্ববন্থ 
জ্ঞান করিয়া। থাকেন । যদি তাহারা পতির প্রেম- 
ধনে ধনী হন, তবে সংসারে শত দুঃখ দারিক্রোর 
নিম্পীড়নেও কিছুমাত্র ভীত ব। ক্রিষ্ট হন না। সে 
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সকল সাংসারিক জালা ও যন্ত্রণা হাস্যমুখে সহ্য 
করিতে তাহার] চিরাভ্যস্ত। সতী নারীর গৃহ, 
লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান। দ্েবতারাও সতী-দংসর্গ শ্লাঘ- 
নীয়্ মনে করেন। ত্রিতাপতাপিত মানবের ভাগ্যে 
যদি সতা-সংসর্গে ক্ণকালও অবগ্থিতর সুযোগ 
ঘটে, তবে সতীর পবিভ্র সহবাসে তীহার সমস্ত 
ক্লেশ বিদুরিত হয়। সতীর সহবাস থে কিবূপ সুখের 
অবস্থা, তাহ বর্ণনায় উপলব্ধি করা যায় না। যদি 
নৌভাগ্যক্রমে কেহ তাদৃশ সম্পদ্‌ লাভ করিয়! 
থাকেন, তবে কেবল তিনিই তাহার মাধুষ্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। 

হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থনমূহ অসংখ্য সতী- 
নারীর পবিভ্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ । রামায়ণে যখন 
আম্র! সীতা-চরিত্র পাঠ করি, তখন সেই শ্বভাবের 
প্রিয় দুহিতা আমাদের মানল-নেত্রের সম্মুখে পবিজ্র 
জ্যোতিতে উদ্ভানিত হইয়া দণ্ডায়মান হন। 
আমর! তাহার অলৌকিক রূপমাধুরী, অমান্ষী 
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সরলতা, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং অনন্যসাধারণ 
পত্যন্ুরক্তি, মেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ' 
সমূহ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাই । আমাদের 
অহঙ্কত মস্তক ধীরে ধারে অবনত হইয়। সেই 
পবিত্র মৃত্তির চরণতলে লুস্তিত হইয়া পড়ে । অন্তত: 
মুহর্তের জন্য আমরা এই পাপপুর্ণ পৃথিবীর কথা 
ভুলিয়া যাই। স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরাত্ম। পরিতৃপ্ু 
হইয়া যায় | ভক্তি প্রেমের বিমল শ্লোতে মানসিক 
পাপ কলম্ক বিধোঁত হইয়া যায়। সতীর কথায় 
সতীর আচরণে পাখিব পঞ্ষিলতার সংশ্রব নাই, উহ! 
সর্ববদ! দেবভাবে পুর্ণ। রামায়ণ হইতে সীতাদেবীর 
লীমুখ-বিনিঃস্থত ছুই একটী কথ। উদ্ধত করিয়! 
প্রিয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি, 
দেখিবেন তেমন অবস্থায় পড়িয়। জেমন ভাবের 
কথ] আধ্যনারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট 
প্রত্যাশ। কর! যায় ন!। 
প্রজারগুনানুরোধে স্ুর্যযবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র 
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প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিতান্ত পৃতচরিত্র। জানি- 
য়াও নির্ববাপিতা করিয়াছিলেন । সেই রাজনন্দিনী 
রাজবধূু আজি একাকিনী বনবাদিনী হইতেছেন। 
প্রীরামের অনুজ শ্রীমান্‌ লক্ষণ সীতাকে ভাগীরথীর 
পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়৷ সম্মুথে বিষগ্নমুখে দণ্তায়- 
মান। তিনি কিরূপে সরলহৃদয়। পতিপ্রাণা রাজ- 
মহিষীকে স্যোষ্টের এই নিষ্ঠর আদেশ জানাইবেন, 
এই ভাবনায় আকুল হইয়1 উঠিম্াছেন। বাম্প- 
বারিতে লক্ষণের নয়নযুগল অভিষিক্ত হইয় 
উঠিয়াছে। শোকাবেগে ক্রোধ হইয়া আসি- 
তেছে। লক্ষণ শৃন্যনয়নে সীতার শ্রীচরণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিয়াছেন। জানকী প্রাণের 
দেবর লক্ষণের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া 
কোন অভাবনীয় বিপদাশস্কাম আকুল হইয়! 
উঠিয়াছেন। তিনি লক্ষ্পণকে বলিতেছেন, লক্ষণ ! 
বল, অকম্মাৎ তোমার এইরূপ বিষম ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল কেন? বলি, আধ্যপুত্রের ত 
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কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই? মীতার এই 
বাক্য শুনিয়া লক্ষণ আর ধেধ্যধারণ করিতে 
পারিলেন ন।; যে আধ্যপুত্র তাহার প্রতি রাক্ষসের 
ম্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, শীতার প্রথমে 
ভাবনা সেই আধ্যপুল্রের অশুভ সংবাদ। তিনি 
মরলার সেই সরল বাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
করির। উঠিলেন। তখন তিনি ীতার নির্বদ্ধাতি- 
শয় অনুরোধে স্বরূপ কথ! বলিতে বাধা হইলেন । 
বলিলেন, আধ্যে ! ছুরাচার লক্ষ্মণ, আধ্য রামচন্দ্রের 
আদেশে আপনাকে বাল্সীকির ভপোবনে নির্ববা- 
নিত করিতে আনিয়ছে ; এই সেই তপোবন। 
শুনি সীতার মন্তক ঘুরিয়া গেল। চক্ষু আধার 
হইয়ু। আসল ঃ তিনি কাপিতে কাপিতে ভূমিতে 
পড়ি গেলেন। চৈগন্য বিলুপ্ত হইয়া! গেল। তৎ- 
পরে লক্ষমণের শুনার ঠৈতন্ত ল।ভ করিলেন। 
তখন তিনি লক্ষমণের দিকে চাহিয়। কহিলেন, লক্ষণ! 
কি অপরাধে প্রন আমায় নির্বাসিত কগিলেন ? 
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লক্ষণ কহিলেন, আধ্যে ! যদি চন্দ্র দাহিক1 শক্তি, 
অগ্নিতে শীতলতা শক্তি সম্ভাবিত হয়, তথাপি আপ- 
নার নিশ্মল চরিত্রে দোষম্পর্শ সম্ভাবিত হয় না। 
আধ্য রামচন্দ্র আপনাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্বস্বভাবা ও 
একান্ত পতিত্রত। জানিয়াও, কেবল প্রকৃতি-রপ্রনানু- 
রোধেই, রাজধানী হইতে নিক্ষাশিত করিয়াছেন । 
শুনিয়। নীতা র অন্তরাত্ম। শান্তিলাভ করিল ;. হৃদ-- 
য়ের আনন্দ মুখদর্পণে প্রতিফলিত হইল । তিনি 
বলিলেন, লক্ষণ! আমি ঘে প্রভুর চরণে কোনও 
অপরাধ করি নাই, আমি যে বিনা দোষে 
গরিত্/্তা হইলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য । 
আজি যদি কোনও দোষের জন্য আধ্যপুত্র কর্তৃক 
এইরূপ নিগৃহীত হইতাম, তবে এ কলঙ্ক-জীবন 
রাখিয়া পুথবীকে কলঙ্কিতা করিতাম না। 
আমার আরও সুখের বিষয় এই যে, তিনি 
প্রকৃতি-রঞ্জনানুরোধে আমাকে পধ্যন্ত পরিত্যাগ 
করিতে কুগ্তিত হন নাই । প্রজারঞ্জনই রাজার 
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প্রধান ধশ্শ | আমার প্রাণেশ্বর যে সেই রাজধর্ম- 
প্রতিপালনে এইরূপ সঙ্কট স্থলেও সমর্থ হইয়াছেন, 
নারীর পক্ষে ইহা হইতে আর গৌরবের বিষয় 
কি হইতে পারে ? লক্ষ্মণ! অভাগিনীর অদৃষ্টে এই- 
রূপ ছুলভ পতিলৌভাগ্য ঘটিলে৪ আজি যে দুঃখ- 
সাগরে পতিত হইলাম, তাহার কুল দেখিতেছি না। 
লক্ষ্মণ! আমার অনৃষ্টই এই দুঃখের হেতু, ইহাতে 
প্রস্ভুর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। বিধির ইচ্ছাই . 
সর্ববদা বললান্।॥ ভবিতব্য খণ্ডন কর মন্ুষোর 
সাধ্যাতীত। আমি এই বনবাসক্জনিত ক্লেশকে কিছু 
মাত্র গণনা করি না। প্রভুর চরণ-সেবা করিতে 
পাইলে দাঁপী ইহা হইতে শতগুণ ক্লেখশকেও 
গ্রা্থ করে ন।। যাহ। হউক, তুমি প্রভূকে আমার 
এই ভিক্ষা! ্বানাইও যে, আমি তাহার পত্বীব্ূপে 
বিসর্জিত। হইলেও প্রজা-ূপে তাহারই অধিকারে 
অবস্থিতি করিব। সুতরাং তাহার সহিত আমার 
সম্বন্ধ ঘুচিতেছে নাঁ। আমি এই নিজ্জন বনে 
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অবস্থান করিয়াও যদি তীহার কুশল সংবাদ 
জানিতে পাই, তবেই আমি স্থুধী। অতএব সামান্ত 
প্রজার মায় আমি যেন রাজকুশল জানিতে পাই । 
ইহাতে যেন সীত। বঞ্চিত না হয়, এই করিতে 
বলিও। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে। 

এমন সাধ্বী সতী নারী ধরাধামে ছুলভ। 
ভারতের যে কোন সতী রমণীর চরিত্র আমরা পাঠ 
করি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়। যাই । সতীর চরিত্র 
এইরূপ স্বর্গীয় মাধুধ্যে পরিপূর্ণ বলিয়াই শাস্ত্র 
সতীত্বের এত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছে । 

এ দেশীর আধ্যনারীগণ যে সতীত্বধন্মকে 
গ্রাণাপেক্ষ। প্রিয় পদার্থ মনে করিতেন, সতী-দাহ 
ও জহর-ত্রত তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ। পতির 
মৃত্যুর পর জীবিত পত্বী সেই বত পতির সহ 
এক চিতায় আত্মদেহ আগ্রহের সহিত ভক্মীভূত 
করার দৃষ্টান্ত আধ্যনারী ব্যতীত পৃথিবীতে 
আর কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। 
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পতিই থে সতীর প্রাণ, এই দৃষ্টান্ত তাহারই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ । যদিও কালক্রমে সভীদাহের পক্ষপাতিত। 
মনুষ্যকে একান্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং 
সেই অন্ধীভূত অবস্থায় মানুষ অনেক স্থলেই সতীর 
অনিচ্ছ| সত্বেও তাহাকে স্বর্ণপ্রাপ্তি প্রলোভ নাদিতে 
লুন্ধ করিয়া চিত্তারোহণ করাইত, তথাপি যুক্ত কণ্ঠে 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, তৎকালে প্রকুত্ 
সতীর৪ অভাব ছিল ন।। অনেক রমণীই পতির 
মৃতার পর বন্ধু বান্ধব কর্তৃক নিবারিত ভইয়াও 
স্বেচ্ছাপূর্র্বক হান্তমুখে নববিবাহিতা যুবতীর 
বাসরশধ্যার ম্যায় মৃত পতির পার্থে এক চিতায় 
শয়ন করিতেন এবং প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধীভূত 
হইতে হইতে সতী স্বয়ং হুলুধ্বনি ও আনন্দস্থচক 
গান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিতেন। 
এইরূপ ভাবে সতীদাহের বিবরণ অনেক মহামন। 
সত্যবাদী ইংরেজও মুক্ুকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন 
এবং আপনাদের স্মরণ-পুস্তকে এই স্বেচ্ছাকৃত 
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সভীদাহের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকের 
কলেবর একান্ত বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে বলিয়৷ এরূপ 
বিবরণ এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত কর! গেল না । 
কেহ অন্ুসন্ধিৎমু হইলে অনায়াসেই তাহাব শত 
শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 

অপর জহর-ব্রত। ইহাও আধ্যনারীদিগের 
সতীত্বের ও আত্মগৌরবের জলস্ত দৃষ্টান্ত । কোন 
দেশ শত্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়। পরাজিত হইলে; 
সেই দেশের রমণীগণ যখন শুনিতে পাইতেন, 
তাহাদের পতিপুত্রা্দি যুদ্ধ নিহত হইয়াছেন? 
দেশ শক্র কর্তৃক অধিরুত হইয়াছে । তখনই 
তাহার! সকলে একত্র হইয়া প্রকাণ্ড চিত। প্রস্তর 
করিয়া প্রজ/লিত করিতেন এবং সভীত্বপ্রকাশক 
গাথ। গাহিতে গাহিতে সেই জলস্ত অনলকুণ্তে 
ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। শক্র 
তাহাদের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত কর! 
দুরে থাকুক, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ 
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হইত ন|। সিংহী যেমন শৃগাল-্পর্শকে অসম ও 
অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহাঁরাও পরপুরুষ সংসর্গকে 
সেইরূপ জ্ঞান করিতেন । এ ত গেল পুর্বকালের 
কথ । সে দিন ভারত-সম্রাট আলাউদ্দিন যখন 
চিতোর নগর আক্রমণ করিয়। অধিকৃত করিলেন, 
তখন রাজপুতানার মহারাণ। ভীমসিংহের প্রধান! 
মহিষী পদ্মিনী দেবী সপত্বীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 
প্রজ্ঘলিত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান পুর্বক প্রাণত্যাগ 
করেন। দেশের সমস্ত ক্ষত্রিয় রমণীই মহারাজ্ঞীর 
পদান্ুসরণ করিয়াছিলেন । রাজমহিষী পরম। ছন্দরী 
রূমণী ছিলেন! তাহাকে হস্তগত করার উদ্বোস্ত্েই 
আলাউদ্দিন চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
রাজধানী অধিকৃত হইলে পর বিজলী আলাউদ্দিন । 
অতি উৎমাহের সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া 
যখন দেখিতে পাইলেন, সেই বিলাসকানন আনন্দ- 
ধাম ম্হাশ্বশানে পরিণত হইয়াছে, সেই নারী- 
নিকুঞ্ আজি আর্ধনারীর সৌন্দধ্যধাম দেহপুরের 

৮৮ 


সতীত্ব 


(শেষ পরিণাম ভম্মরাশিতে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন 
যেন আলাউদ্দিন শুনিতে পাইলেন, সেই শ্বশান- 
ভূমি দন্ত বিকাশ করিয়া কামচর আলাউদ্দিনকে 
উপহাস করিতেছে । তখন আলাউদ্দিনের হৃৎ- 
কম্প উপস্থিত হইল; তিনি আর তথায় ক্ষণ- 
কালও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভগ্নাস্তঃকরণে এই 
ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ধন্য আধ্য- 
নারীর সতীত্ব !-_ধন্ত তাহাদের বীরত্ব! তাহার 
ভারতসম্রাটের অতুল এশ্বধ্যের ও অগ্রতিহত 
প্রতাপের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান করিলেন না। 
তাহারা যখন জানিতে পারিলেন, আপনাদের 
ক্বামী পুত্র ভাই বন্ধু যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তখন 
যজ্ৰীয় স্বৃত কুকুরের ভোগ্য করা অসঙ্গত মনে 
করিয়া প্রাণের মায়৷ তাচ্ছীল্য করিয়৷ আত্মসম্মান 
রক্ষা করিলেন। 

ইহা আমাদের স্বকপোলকল্িত নহেঃ 
মহাত্মা টড. সাহেবের স্বহস্তলিখিত রাজস্থানের 
৮৯ 


কুললক্ষ্্রী 


ইতিবৃত্তে- গৌরবের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া. রহি- 
য়াছে। ইতিহাসে ধাহাদের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞ 
আছে, তাহারা এই সকল বিবরণ অলাক, কল্পিত 
বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে কথনই সাহস 
পাইবেন না। তবে ঘোর বিথ্েেষী ও হস্ত 
মূর্খাদগের কথা৷ স্বতন্ত্র । 


স্ত্রীলোকের দোষ 


স্রীলোকের দোষ 


ক্কিকি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকের! প্রকৃত 
কুললম্্ী হইতে পারেন, তাহা দেখান হইল। 
এইবার কি কি দোষে তাহাদের সেই অবস্থা- 
লাভের অন্তরায় ঘটে, তাহ। সংক্ষেপে দেখাইব। 

স্ত্রীলোকের দোষ ছিবিধ। পূর্বের যে সকল 
গুণের কথা কহা হইল, তাহাদের কোন কোনটার 
অভাবই কোন কোন স্থলে এক একট! দোষ ; 
এতদ্বাতীত কতকগুলি মৌলিক দোষ ৪ আছে । 

প্রথম জাতীয় উদ্দাহরণ-্বরূপ বল! যাইতে 
পারে 'সতাবাদিতা* একটী গুণ, কিন্তু ইহার অভাব 
৯৩ 


কুললক্ষ্মী 


'অনত্যবাদিতাই” একটা দোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
দোষগুলি ঠিক্‌ এইক্প গুণের অভাবজাত নহে। 
তাহার! মৌলিক; যথা__-কলহ, বিবাদ, পরনিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি । 

এই প্রথম জাতীয় দ্োষগুলি পরিহার করিতে 
হইলে, রমণীদিগকে উহার বিপরীত গুণগুলিকে 
বিশেষভাবে অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই দৌষ- 
গুলি আপনা হইতে অন্তহিত হুইয়। যাইবে, কারণ 
দোষগুলি এই সকল গুণগুলির অভ্ভাব ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। গুণগুলির যার্দ অভাব না 
ঘটে, তবে দোষগুলির অস্তিত্ব অসম্ভব । 

দ্বিতীয় প্রকার দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে 
হুইলে কঠোর মংযমের আবশ্তাক | নিজের মনকে 
সর্ববদ। শাদনে রাখিয়া! দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যত্বপূর্ববক 
সেই সব দোষগুলিকে সর্বব্দা দূর করিবে। 

আমর নিয়ে এই উভয় প্রকার দোষগুলির 


কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 
৯৪ 


অলসতা 


আলশ্ত পুরুষের পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে তদ্রপ। অলপ শ্রীলোক 
কখনও গৃহের শ্রীবৃধি সাধন করিয়া পরিবারের 
মনোরগ্ুন করিতে পারে ন।। স্ত্রীলোকগণ যদি 
অলদ ন] হইয়া খুব কন্মক্ষম হন, 'এবং সর্ববদ। 
পরিশ্রম সহকারে পরিবারের পেবা-শুশ্রীা করেন, 
তবে বোধ হয় আজকালকার এই শ্বশুর-শা শুডী- 
দের বধৃ-বিদ্বেষ এবং বধূদের শ্বশুর-শাশুড়ী-বিদ্বেষ 
অনেকট! .কমিয়। যায় অনেক স্ত্রীলোককে 
দেখ। যায়, শুধু রন্ধন করিলেই আপনাদের কর্ত- 
ব্যের এক রকম চুড়ান্ত হইল, বলিয়া মনে 
৯৫ 


কুললক্ষ্মী 


করেন--কেহ কেহ বা তাহাকেও বড় একটা 
কন্তব্যের মধ্যে ধরেন ন।। আজকালের বড়- 
লোকের কন্তারা প্রায়ই একটু বিলামী, এবং কাজে 
কাজেই অলন। তাহারা গৃহের কাজ ক্ম এবং 
রন্ধন ব্যাপারটাকে নিতান্তই ছোট ঘরের বৌ-ঝির 
কার্য বলিয়। মনে করেন। তাহার। কেবল স্থচ- 
স্থতা লইয়৷ রুমাল বয়নেই ব্যস্ত। রুমাল প্রস্তুত 
করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই-_কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে গৃহ- 
কন্মাদি করিয়া পরিবারের লক্ষমীস্বরূপাও হউন। 
নতুবা! কেবল যে পরিবারের ব্যন্নবাহুল্য, বিশৃঙ্খল! 
এবং অশান্তির কারণ হইবেন তাহা নম্ন-- 
নিজেরও সর্বনাশ করিবেন! অলপ ব্ক্তির 
মন ও স্বাস্থ্য অতি শীঘ্র দুষিত হয়। ইহার 
প্রমাণ স্ত্রীলোকদের বর্তমান হিষ্টিরিয়। রোগ ও 
সুতিকা রোগ। আমার মনে হয়, এই যে, 
হৃতিক রোগে আজ কাল ঘরে ঘরে বিভী- 
যিকার ছবি জাগিয়। উঠিতেছে--ইহার মূলে 

৯৬. 


অলসতা! 


এই রমণীদিগের অলসতা-_-আর কিছুই নয়। 
স্ত্রীলোকের! যদি শিশুকাল হইতেই শারীরিক পরি- 
শ্রম দ্বার৷ শরীর স্থস্থ ও সবল রাখিতে যত্ব করেন, 
তবে বোধ হয় এ দুরস্ত-রোগ শীঘ্রই এই দুর্ভাগ্য 
বঙ্গরমণীসমাজ হইতে দূর হইয়া যায়। আমাদের 
বড় বড় পরিবার ছাড়িয়! অনেক নীচ অসন্থান্ত 
পরিবারে গ্রবেশ করিলে আজকা'লও অনেক স্থুস্থ 
ও সবলকায়। রমণী দেখা যায়। তাহাদিগকে এই 
দ্ুরস্ত রোগ কখন স্পর্শ করিতে পারে না। 
ইহার কারণ এই যে, তাহারা! কখনও আমাদের 
ভদ্রলোকের মেয়েদের মত অলস হইয়া বসিয়া 
থাকিয়া সময় নষ্ট করে না, পরস্ত পরিশ্রম সহকারে 
স্বহন্তে নকল গৃহকাধ্য করে। 


ঞ৭ 


বিলামিত৷ 


আজকাল স্ত্রীসমাজে বিলাসিতার শজোত 

কিছু প্রবল বেগে বহিয়াছে। নব্যা রমণী-মহলে 
ইহার প্রতাপ কিছু অতিরিক্ত বেশী । আজকাল যিনি 
একটু স্থগন্ধি তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া একটু 
পমেটম মাথিতে পারেন, এসেমন্সের গন্ধে চারিদিক্‌ 
আমোদিত করিয়। চলিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। 
বলিয়া গণ্য। হন। অন্ত দশজন স্ত্রীলোক তাহাকে 
বিশেষ সৌভাগাশালিনী মনে করেন এবং যথা- 
শক্তি তাহার অন্থকরণে ব্যস্ত হন। অনেক স্ত্রীলোক 
স্বামীকে এজন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। স্বামী যদি 
তাহার এই সকল বিলামিতার উপকরণগুলি 
৯৮ 


| বিলাসিতা 


সংগ্রহ করিয়৷ উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি 
নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। এমন কি, অনেক 
সময় ইহা লইয়! স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিন্ত বাধে। 
ইহা যে কেবল ভ্রমের কথা, তাহা! নহে) হিন্দু- 
স্থানের রমণীদের পক্ষে ইহা কলঙ্কও বটে। যে 
দেশের স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে অন্ত 
কিছুকেই সত্য মনে করিতেন না, যে দেশে পাথিব 
ধনরত্বাপেক্ষ। আধ্যাত্মিক উন্নতিই সর্বদ। শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই- 
রূপ বিলাসিতায় অনুরাগ বড়ই পাঁরতাপের বিষয় । 

অবস্থায় কুলাইলে স্থগন্ধি তৈল মাখ, বেশ- 
ভূষার পরিপাট্যেও মন দাও, তাহাতে বিশেষ 
কিছু আসে যায় না। কিন্তু অবস্থায় ন! কুলাইলে 
সে জন্য মনে দুঃখ আন কেন? এই বিলাসিতাট। 
স্ত্রীজীবনের এমনই কি অত্যাবশ্তকীয় সামগ্রী যে, 
এজন্য নিজের মানসিক স্থুখ ও শান্তি ন্ট করিতে 
হইবে ব। পরিজনের সঙ্গে ঝগড়। বিবাদ করিতে 
৯৯ 


কুললক্ী 


হইবে? যদি কেহ পমেটম মাথিয়া এবং এসেন্স 
উড়াইয়াই মনে করেন যে, তিনি এই উপায়ে দশ- 
জনের উপর উঠিলেন, এবং দশজনের গৌরব 
খর্ব করিয়া! দিলেন, তবে তিনিও মূর্খ, আর, 
তোমরা- যাহার! ভাবিতেছ যে, এই পথেই তিনি 
সৌভাগ্যশাশিনী হইয়াছেন বটে, এবং এই উপায় 
অবলম্বন করিলে আমরাও অবশ্ঠ সেইব্প 
সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিব--সেই তোমরাও 
মুর্খ। তোমার এসে কিংব। সাবান মাখিবার 
শক্তি নাই বলিয়া যে মেরূপ বিলাসিনীর 
নিকটে তোমায় কোনও প্রকার লজ্জাবোধ করিতে 
হইবে, তাহার কোনও কারণই নাই। এসব 
ছাড়িরা নিজের চেষ্টার নিজের চরিত্রটা যদি সর্ব 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিতে পার, তবেই তোমার অধিক 
গৌরবলাভের কারণ। 

বিলাসিতা যে কেবলমাত্র অনাবশ্তক, তাহাও 
নহে। ইহার অপকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে। 


১০৩ 


বিলাসিত! 


বিলামিতায় অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে অকর্শণ্য 
অলস, রুগ্ণ, অহঙ্কারী ও কষ্ট-অসহিষু করিয়া 
ফেলে । ইহাদের সকল গুলিই স্ত্রীজাতির মহৎ দোষ 
বলিয়া গণা। স্থতরাং বিলাসিতাকে পুর্ণমাত্রায় 
প্রশ্রয় দিলে যে স্ত্রীজাতিকে একে একে নকল 
দোষগুলিকেই প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহ। নিশ্চিত । 

মনে কর, আজ তুমি সৌখিন দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিলে + ত্রমে যদি ইহাদের ব্যব- 
হার তোমার অভ্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়। পড়ে, 
তবে তুমি আর কখনও সেই অভ্যাসটীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়। চলিতে পারিবে না । সর্বদা আরামে 
থাকিতে থাকিতে কার্য করিতে তোমার কষ্টবোধ 
হইবে। কার্যে অস্পৃহ জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে অলসতা! 
জন্মিবে। অলসতা আসিলেই ক্রমে শারীরিক 
দৌ্ববল্য ঘটিবে। ক্রমে শারীরিক এই অধোগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্বল্যও দেখ! দ্রিবে | অতঃ- 
পর যাহার তোমার মত এখন সৌখিন ভাবে 
১৩১ 


কুললক্ষ্মী 


চলিতে পারে না, তাহাদিগের অপেক্ষা তোমার 
নিজেকে একটু শ্রেষ্ট বলিয়। মনে হইবে । অপরকে 
খ্বণ।.করিতে ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে 
শিখিবে। একমাত্র বিলামিতার পরিণামই দেখ 
এতখানি দঈাড়াইবে। স্থতরাং এমন শত্রকে 
সর্বপ্রবত্থে পরিত্যাগ করাই উচিত। 

কেবল লসৌখিন দ্রব্য ব্যবহারই যে আজ 
কাল বিলাপিতার উপকরণ হইয়াছে, তাহা নহে। 
অলঙ্কারপ্রিয়তা, গৃহকাধ্যে বিরাগ, শুধু সেলাই, 
তান্বল-রচনা এবং গীতবাগ্াদিতে কালহরণ করা, 
দখজনের কাছে অত্যধিক অনাবশ্তক চিঠিপত্র 
লেখ, এই সকল গুলিও বিলামিতার এক একটি 
অঙ্গ হইয়] উঠিয়াছে। অনাবশ্তকে এই গুলিকেও 
কখনও প্রশ্রয় দিবে না। 


স্বেচ্ছাচারিতা 


স্স্রেচ্ছাচারিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। 
হিন্দবশান্ত্াহ্ুসারে ' রমণীগণ আজীবন পুরুষের 
অন্বর্তিনী। 

মন্দ বলেন, 


পিত। রক্ষাতি কৌমারে ভর্ভ। রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষত্তি স্থবিরে পুজা নস্ত্রী স্বাতন্ত্রামহতি ॥ 

বালয়! ব। যুবত্যা বা বৃদ্ধয়। বাপি যোষিত!। 

ন ন্বাতন্ত্রেণ কর্তব)ং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গুহেঘপি ॥ 
বাল্যে পিতুবশে তিষ্টেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে । 
পুজ।ণ।ং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রভাম্‌ ॥ 


অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদ্িগকে কুমারী অবস্থায় পিতা 
যৌবনে পতি এবং বুগ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা 
১০৩ 


কুললক্ষ্মী 


করিবেন, কোন অবস্থায়ই তাহাদিগকে স্বাধীনতা 
অবলম্বন করা উচিত নয়। 
স্ত্রীলোক বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাই হউন, 
নিজ গৃহেতেও কোন কার্ধা স্বাধীন ভাবে করি- 
বেন না। 
তাহারা বাল্যে পিতার, বিবাহ হইলে স্বামীর, 
এবং পতিবিয়োগে পুত্রের বশে থাকিবেন। কখনও 
দ্বাধীন হইবেন না । 
ম্হানির্বাণ তন্ত্রে এইরূপ একটী শ্লোক আছে-_ 
 তিষ্ঠেং পিতৃবশে বাল্যে ভ্ত ঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে। 
বাদ্ধক্যে পতিবন্ুনাং ন শ্বতন্ত্রী ভবেৎ ক্কচিৎ 
অর্থাৎ তাহারা বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে 
দ্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুবর্গের অর্থাৎ, 
পুল্রাদির বশবর্তিনী--এই তিন কালে এই তিন 
অভিভাবকের নির্দেশানুসারে চলিবেন; কখনও 
স্বতন্ত্র হইয়া! চলিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
স্বাদীনত বলিয়া একট। জিনিস আদৌ স্ত্রীলোকের 
১০৪ 


স্বেচ্ছাচারিতা 


নাই। স্ত্রীলোকের বিচারবুদ্ধি এবং কর্মক্ষম তা 
পুরুষাপেক্ষ! অনেক কম। সুতরাং নিজের মঙ্গলা- 
মলের জন্য এবং জগতের হিতার্থে পুরুষেরাই 
ভাহাদ্দের একমাত্র অবলম্বন । এই জন্যই সর্বদর্শী 
হিন্দুশাস্ত্রবিদেরা! এই বিধান করিয়া! গিয়াছেন যে, 
তাহারা সর্ধদাই পুরুষের নির্দেশানুসারে থাকিবেন। 
এই জন্তই আজকালের সকল দোষ সত্বেও হিন্দু- 
রমণীগণ সর্ধবপূজ্যা। তোমরা স্বাধীনতার আশু 
স্ুখলাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া এই মন্গলময় অবস্থা- 
টাকে নিতান্ত বিষের চক্ষে দেখিও না। প্রথম 
দৃষ্টিতে যাহাই বোধ হউক, একটু মনোযোগ 
করিলেই বুঝিতে পারিবে ধে, এই অধীনতার 
অবস্থাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের একটা অতি 
শান্তিময় ও গৌরবময় ভাবের অস্কুর নিহিত 
আছে। যদ্দি একবার সেই অস্কুর্টীকে অনুভব 
করিয়া লইয়া জলসেচন করিতে পার, দেখিবে 
আজন্ম এই পরাধীনতাটুকুকে অলঙ্কার করিয়া 


০৫ 


কুললক্ষ্ী 


পলাথিতে আগ্রহ জন্মিবে। অনেক হিন্দুপরি- 
বারের স্ত্রী, সাহেবি ঢঙ্গে চলাটাকে একটা 
নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা মনে করেন। গাউন 
পরিয় টুপি মাথায় দিয়া দশজনের সঙ্গে গল্প গুজব 
করিতে করিতে, প্রকাশ্ঠ স্থলে হাওয়। খাইতে 
যাওয়া, হয়ত তীহাদের নিকট কত সৌভাগ্যের 
বিষয়। কিন্তু যাহারা পতিকে প্রকুতৃরূপে 
ভালবাসিতে শিখিষ্কাছেন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ভক্তি 
করিতে শিখিয়াছেন, পুক্রকন্তার মুখ দেখিয়া 
পবিত্র স্সেহরসাপ্ুত হইয়াছেন, তাহারা কি এই 
অবস্থাটাকে একটুকুগ প্রীতির চক্ষে দেখিতে 
পারেন? আপনার গৃহকোণে পতি, পুভ্র ও 
কন্ঠার মুখের প্রতি চাহিয়া যখন একট। আত্ম- 
বিসঞ্জনের স্পৃহা তাহাদের মনে জাগিয়! উঠে, 
যখন একট। শন্ময়তার ভাব আসিয়া তাহাদের 
অন্তরে উপস্থিত হয়, তখন কি তাহারা সেই 
গৃহকোণটাকে একটুকুও অপ্রশম্ত, বা একটুকুও 

১০৬ 


স্বেচ্ছাচারিত। 


অশান্তির নিকেতন ভাঁবিতে পারেন? সেই 
ন্নেহ, মমত। ও ভালবানার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে 
পারিলে, তখন কি তীহার। বাহিক এই স্বার্থপুর্ণ 
স্বাধীনতাটাকে নিতান্তই ত্বণা ও অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখেন না? তখন তাহারা নিশ্চিতই বুঝিতে 
পারেন যে, রমণীয় হ্থখ--আত্মস্থথে নয়--আত্ম- 
ত্যাগে; রমণীয় সুখ সম্ভোগে নয় বিসজ্জনে ; 
রমণীর সুখ বাহিরে নয়-_-অন্তরে । হিন্দুশাস্ত্রোক্ত 
এই গুঢ় রহস্তের কথাটি সকলে হয়ত হঠাৎ বুঝিতে 
পারিবেন না, তাই একদল লোক পর্বদাই স্ত্র- 
স্বাধীনতার জন্ত চীৎকার করিবেন । আমাদের অন্ধু- 
রোধ, তোমরা একবার অন্ততঃ এই অধীনতার 
অবস্থাটার রসান্বাদ না করিয়া অন্যত্র পদক্ষেপ 
করিও না। একটু রসাম্বাদ করিলে তোমাদের 
অবস্থা তোমরাই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবে--তখন উভয় অবস্থার পার্থক্য বেশই 
বুঝিতে পারিবে ।. 

১০.৭ 


উচ্ছ-গ্বলতা 


শ্রঙ্খলা একটা গুণ, উচ্ছ জ্খলতা ঘে শুধু সেই 
গুণের অভাব তাহ নহে_-ইহা একটা প্রকাও 
দোষও বটে। বরম্ণীগণ উচ্ছঙ্খল হইলে আর 
গৃহের দুর্দশার অবধি থাকে না। পুরুষগণ 
যেমন বহিজ্জগতের বর্ত, স্ত্রীলোকেরাও তেমনি 
অস্তঃপুরের ভাগ্যবিধাত্রী। অন্তঃপুরের শৃঙ্খলা 
রক্ষা! ব1 শাসন সংরক্ষণের ভার পুরুষে লইতে 
পারে না-_কারণ তাহ! হইলে তাহাকে বাহিরের 
কার্যে অমনোযোগী হইতে হয়,_-সে ভার স্ত্ী- 
লোকেরই বহনীয়। দ্ত্রীলেকদিগকে গৃহের, 
১৮৮ 


উচ্ছৃঙ্খলতা 


কোথায় কি থাকে না থাকে, কোন্‌ স্থানে কোন্‌ 
জিনিসটা থা(কলে স্ৃবিধ। হয় না হয়, কোন্টার পর 
কোন্‌ গৃহ কাধ্যটী কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ 
নজর রাখিতে হয়। নতুবা যে কেবল পরিবারের 
অন্তান্তেরই কৃষ্ট হয়, তাহ নহে, তাহাদের নিজে- 
দেরও অনেক অন্থবিধা ভোগ করিতে হইয়! 
থাকে। কোথায় কি রাখিয়াছেন স্মরণ নাই-- 
হয়ত শ্বশুর-শাশুড়ী একটা জিনিস চাহিয়া হায়রাণ 
হইতেছেন, এ অবস্থায় তাহাদের ভাগ্যে তজ্জন 
গর্জন ও কটুবাক্যের ব্যবস্থ। হইতে পারে । শ্বশুর্‌- 
শাশুড়ী পূজায় বসিয়াছেন, আগে ফুলের ভালাটী 
সাজাইয়। পৃজোপচার গুলি সামনে রাখিয়া দিলে 
চলে, কিন্তু বধূ হয়ত আগে উহা না করিয়া পুজ1 
হইলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কি আহার করিবেন তাহার 
ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছেন, এই অবস্থায় এই সামান্ত 
অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার অভাবে তাহার ভাগ্যে 
বিড়ম্বন। ঘটিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে জড় করিয়া 
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রাখিয়াছেন, যেটা নিত্য দরকার, সেটা হয়ত কত 
শত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নীচে চাপ! পড়িয়] 
আছে, যখন দরকার পড়িল, তখন হয় ত গলদ্ঘম্ম 
হইয়াও তাহ) খুলিতে পারিতেছেন না--এমন 
অবস্থায় কত সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে! বিশৃঙ্খলায় 
এইবূপ আরও কত কি ঘটে। 

স্থতরাং সর্বপ্রধত্থে এই উচ্ছঙ্খল ভাবটাকে 
ব্জজন করিবে। গৃহের যথা তথায় কোন 
জিনিস ফেলিয়া! রাখিবে না, যেটা যেখানে যেরূপে 
রাখিলে আবশ্যক মাত্রেই পাওয়া যাইতে পারে, 
নেটাকে সেই ভাবে, তথায় সাজাইয়৷ রাখিবে। 
ষ্টোর আবশ্ঠক যত বেশী, সেটী তত সহজ-লভ্য 
স্থানে রাখিবে | ষেটীর আবশ্যক যত কম, সেইটা 
তত দূরে রাখিবে। জিনিসগুলি এরূপ ভাবে 
সাজাইবে, যেন একটা জিনিসের নাম বলিব মাত্রই 
উহা কোথায় আছে মনে পড়ে । নিজের বেশ- 
ভূষাদি সম্পর্কেও এইরূপ বিধান করিবে । যে 
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বে স্থানে যেরূপ ভাবে পরিলে সুন্দর দেখায়, 
সেটি সেই ভাবে পরিবে | গুহকাধ্য যেটী যখন 
দরকার সেইটা তখন করিবে; বর্তমান কর্তব্য 
ফেলিয়া ভবিষ্যতের জন্য ব্যগ্র হইবে ন1। 
আলন্তবশতঃ কাধ্য স্থগিত রাখিয়। পরে 
অতীত কার্ষের জন্য আশু কর্তব্কে অবহেল। 
করিবে না। কথা সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কহিবে 
--যেন তোমার বক্তব্য বিষয় এবং সেই সম্বন্ধীয় 
যুক্তি তর্ক সকলেই বুঝিতে পারে ; এক কথার মধো 
অন্ত কথা আনিয়া, এক কথার যুক্তিতে অন্ত কথার 
যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সকল গোলমাল করিয়া 
ফেলিও ন৷। প্রত্যেক কথ! উদ্দেশ্তের প্রতি দৃঢ় 
লক্ষ্য রাখিয়। শান্তশিষ্ট ভাবে আস্তে আস্তে করিবে । 
এইরূপ করিলে কথার শৃঙ্খলা কখনই নষ্ট হইবে 
না। যেখানে সেখানে উপবেশন করা, যেখানে 
স্খোনে জিনিনপত্র ফেলা--এইগুলি পরিত্যাগ 
করিবে। এইগুলি উচ্ছঙ্খলতার আকর। 
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এইবার স্ত্রীলোকের সর্দাপেক্ষ। কদর্ধ্য দোষের 
কথায় আসিয়াছি। মনে মনে যতই বিষ পোষণ 
কর, যতদিন পর্যন্ত সেই বিষের চিহ্ন বাহিরে 
প্রকাশিত ন। হইবে, ততদিন পর্যন্ত লোকের প্রিয় 
থাকিতে পারিবে । মনে বিষ পোষণ করিয়। 
বাহিরে শান্ত শিষ্ট থ।কাট। যদিও কিছু নয়, 
তথাপি উহাতে একট। স্থুবিধ! আছে। পলাশ 
ফুলের গন্ধ নাই, এজন্য উহাদের আদর অন্যান্য 
সুগন্ধি পুষ্পাপেক্ষা হীন। কিন্তু তাই বলিয় 
যে ফুলের গন্ধও নাই, বূপও নাই, তদপেক্ষা 
ইহার মর্যাদা অল্প নহে। যে ফুলের বূপও 
১১২ 


কলহ 


নাই, সে ফুল অপেক্ষা স্বন্দর পলাশ ফুলের আদর 
অবশ্যই অধিক | সেইরূপ যাহার ভিতরে ও বাহিরে 
উভয় দিকেই বিষ, ভাহা'র চেয়ে, যাহার মাত্র 
ভিতর বিষে কলঙ্কিত তাহার আদরও একটু বেশী । 
স্থতরাং মনে রাগ, অভিমান, দ্বণা, দ্বেব থাকিলেও 
বাহিরে কদাচ উহ! প্রকাশ করিয়।৷ কলহের স্থত্র- 
পাত করিও না। রাগ, অভিমান, স্বণ! ও ঘেষে 
ভিতর কলস্কিত হয়, কলহে বাহির কলষ্কিত হয়। 
ভিতরের কলঙ্কমোচন সব্বপ্রধান কর্তব্য, কেন 
না তাহাতে ইহকাল ও পরকালেগ জন্য আত্মার 
উন্নতি হয়। বাহিরের কলঙ্ক-মোচনও শ্রেষ্ট কর্ত- 
ব্যের মধ্যে গণ্য, কারণ তাহাতে পরকালের 
বিশেষ .ক্ষতিবৃদ্ধি না হউক অন্ততঃ ইহকালের 
মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে । 

মুখর! ও কলহপ্রিয়া রমণীকে কেহ ভালবাসে 
না। অনেক স্রীলোক কলহ দ্বার নিজের দৌষ- 
ক্ষালন ও প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু 
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তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও সিদ্ধ হয় 
না; বরং ফল ঠিক বিপরীত ঘটে। নিজের যে 
দোষ ক্ষালনের জন্য তাহারা কলহের স্থত্রপাত 
করেন, সে দোষে তাহাদের চরিত্রকে যত ন। 
কলঙ্কিত করে, তাহাদের কলহপ্রিয়তার পরিচয় 
পাইয়া জনসমাজ তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক 
নিকুষ্ট বলিয়! ধরিয়! লন। স্থতরাং কলহ করিয়া 
নিজের নির্দোধিতা বা প্রাধান্য স্থাপিত করিয়। 
লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিব- ইহার মত 
হাস্তকর ভ্রম আর নাই । শাস্তশিষ্ট ভাবে লোকের 
সহিত সন্ভাব রাখিয়! চলিলে, শক্রও সে রমণীকে 
প্রশংসা করিতে বাধ্য; কিন্তু অশিষ্টভাবে কলহ 
করিয়া! দুর্ব্বিশীত ভাবের পরিচয় দিলে, তাহাতে 
প্রিমজনও মুগ্ধ হয় না। এমন,.কি, অনেক সময়, 
যাহার জন্য কলহ করিতেছ, সেও তোমাকে ঘ্বণ। 
করিতে চাহে । এজন্য দেখিয়াছি, অনেক 
পত্িগতপ্রাণা রমণী অনেক সময় পতির 'জন্য 
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অপরের সঙ্গে প্রাণপণ কলহ করিয়াও পতির 
মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ হন । পতি 
হয়ত বুঝিতে পারেন যে, তাহার স্ত্রী তাহার 
অত্যধিক পক্ষপাতিনী বলিয়াই তাহার জন্ত দশ- 
জনের সহিত বিবাদের স্থত্রপাত করিতেছেন, 
কিন্তু তবু মুখর। বলিয়া তাহার চক্ষে তাহার 
রমণীয়ত। দূর হইয়! যায়। পতি পত্বীর পতিভক্তি 
বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাহাকে মুখর! 
বলিয়া মনের সহিত আদর করিতে পারিতেছেন 
না, বুঝিয়া৷ দেখ, সে কি বিড়ম্বন] 
কলহে ষে এইরূপ কেবল নিজের অস্থুবিধাই 

ঘটিয়৷ থাকে, তাহা নহে । কলহে সমস্ত পরিবারে 
অশান্তি ঘটে । যে পরিবারের গৃহিণীটি কলহপ্রিয়া) 
সে পরিবারে কাহারও শাস্তি নাই। পতি, পুক্র, 
দাসদানী সকলেই এই একটা কারণে সর্বদা 
অস্থবিধ! ভোগ করে। 

আমাদের দেশে লোকে কথায় বলে “বোবার 
১১৫ 


কুললক্ষ্মী 


শত্রু নাই” ।--কথাটার বিশেষ মুল্য আছে। 
কলহপ্রিয়া রমণীগণ লর্ধদ। এই কথাটা স্মরণ 
রাখিলে ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারি- 
বেন। যা পরিবারের শান্তিরক্ষার ইচ্ছা থাকে, 
যদি পতি, পুন্ত্র, দানদাসী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে 
হধী করিয়। কুললক্খ্ী বলিয়া পরিচিত| হইতে 
চান, তবে এই কথাটা সর্বক্ষণ মনে রাখিবেন। . 


পরনিন্দা__হিৎসা-দ্বেষ 


জামাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধো 
অনেকেরই পরনিন্দা করার একটা রোগ আছে। 
প্রায়ই দ্রেখা যায়, পাচজন স্ত্রীলোক একস্থলে 
মিলিত হইলেই--পাড়ার দশজনের সমালোচন৷ 
করিতে বসেন । সে সমালোচন! অনেক সময়ই 
একদিক্গামী হয়। সে সকল স্থলে লোকের 
প্রশংসাবাদের কথা বড় একটা স্থান পায় না; কে 
কোথায় কি দোষ করিয়াছে, কি নিন্দার কাজ 
করিয়াছে, তাহাই শতমুখে ব্যাখ্যাত হয় । রামার 
মা কোথায় কাহার সহিত একটু জোরে কথ৷ 
কহিয়াছে, শ্বামার মার কোন্‌ দিকে কোন্‌ স্থানে 
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একটু ঘোমট! উড়িয়া গিয়াছিল, বিধুর বৌদিদি 
সেদিন পাকের সময় কোন ব্যগুনে একবারের 
পরিবর্তে তুলে দুইবার নৃন দিয়া ফেলিয়াছিলেন, 
এই সকল কথারই অতি তীব্র বর্ণনা হয়। এ 
সকল স্ত্রীলোকদ্দিগের উচ্চ অন্তুঃকরণের লক্ষণ 
নহে। লোকের খু'ত ধরার অভ্যাস যত পরিত্যাগ 
করা যায় ততই ভাল। যদি নিজে উচ্চ হইতে 
চাও, তবে অন্তেরও উচ্চ গুণগ্রামের প্রতি কেবল 
লক্ষ্য রাথিবে--অপরের দোষের দিকে তত নজর 
করিবে না। ঘর্দ বুঝিতে পার, তোমার দ্বার! 
অপরের সেই দোষ কোন প্রকারে সংশোধিত 
হইতে পারে, তবে সর্ধপ্রযত্বে তাহা করিবে, কিন্তু 
সে জন্য নিজে কিছু বাহাছুরী লইবে না» বা! যাহা- 
দের দোষ সংশোধন করিতেছ, তাহাদের ঘ্বণ। 
নিন্দাবাদ করিবে না। জগৎকে সর্বদ। নেছের 
চক্ষে ও ভালর চক্ষে দেখিবে। তবেই নিজে ভাল 
হইতে পারিবে | 
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পরনিন্দা _হিংসা-ছেষ 


এ জগৎ সম্পূর্ণই এক ঈশ্বরের স্থষ্টি । তাহার 
সৃষ্টির কিছুতেই অগ্রীতি করিতে নাই। হিৎস। 
ছেষ না৷ থাকাই শ্রেষ্ঠ অন্তরের .লক্ষণ। পরনিন্দা 
হিংসা-দেষ হইতেই আসে। স্থতরাং প্রকৃত 
আদর্শ নারী হইতে হইলে লকলকেই ভালবাসিতে 
শিখিবে। 


অভিমান ও অহঙ্কার 


অভিমান, নান প্রকার । পিতা মাতার 
প্রতি অভিমান, স্বামীর প্রতি অভিমান, আত্মসম্মান 
রন্গার্থ অপরাপরের প্রতি অভিমান । 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে 
অভিমান, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। 
আজকালের নব স্ত্রীগণ ম্বামীর সহিত কথায় 
কথায় অভিমান করেন। কিন্তু সে অভিমান হদয়- 
স্থির গভীর ভালবাসার একট৷ ববপান্তর মাত্র। 
যেখানে প্রেমের ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তেমন অভি- 
মানের পূর্ণ অধিকাঁর। কিন্তু সেই অভিমানকে খুব 
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সতর্কতার সহিত প্রশ্রয় দিতে হইবে। একটু 
পরিমাণের বৈলক্ষণ্য জন্মিল তো এই অভিমান 
হইতেই সর্বনাশ ঘটিল! কৃষ্ণকান্তের উইলের 
ভ্রমরের কথা মনে পড়ে? সেও এই অভিমান 
হইতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং অভিমান ত্যাগ 
করিতে পারিলেই ভাল । পূর্ববকালের রমণীদিগের 
অত অভিমানের আপক্তি ছিল না-_কিন্তু তবুও 
তাহাদের ভালবাস!, প্রেম কত গাঢ় ছিল ! আজ- 
কালের স্ত্রীলোকেরা হয়ত অভিমানের উপর অভি- 
মানের পাল] গাইয়াও আর তেমন প্রেমের আসর 
জমাইতে পারিবেন না! এমন অভিমানে লাভ 
কি? এই প্রকার প্রেমের অভিমানই যদি সর্বথা 
নিরাপদ না হইয়া থাকে, তবে অন্যান্তের প্রতি 
অভিমান কখনই নিরাপদ নহে । অভিমান হইতে 
্বতঃই অহঙ্কার জন্মে। পক! আমাকে এনক্সপ 
অবজ্ঞা! করিল, একটু বিবেচন! হইল না” এই কথা 
হইতেই আসে--“কেন আমিই বা এমন কি হীন 
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আমিই বাকম কি?” ক্রমে এই ভাবটা আরও 
জমাট বাধিয়। আত্মস্তরিতায় পধ্যবসিত হয়। তখন 
স্রীলোকের সকল সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়া যায়। 
স্ত্রীলোকের অহঙ্কারে পরিবার নষ্ট হয়, নিজের 
কোমলত। দূর হয়--অন্যান্ত নান! সর্বনাশ ও ঘটে । 
হিন্দু স্ত্রী যুর্ভিমতী ত্যাগম্বরূপা । আদর্শ হিন্দু- 
রমণীগণ আপনাদিগকে সর্বদাই পরার্থে উৎসর্গিত 
মনে করেন। এমভাবস্থায় অ$স্কারের সঞ্চার 
হইলে, তাহাদের সেই ত্যাগম্পৃহ। আর থাকে না। 
বস্তুতঃ অহম্কারের অভাবই ত্যাগের সৃষ্টি । সুতরাং 
প্রকৃত সাধবী নারী হইতে বাসন। থাকিলে, অহঞ্কার 
এবং অহঙ্কারের মুল এই অভিমানের হাত হইতে 
নিজেকে সর্বপ্রযত্তে রক্ষা করিয়া চলিবে । 
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স্বাস্থ্যের গ্রতি 
অমনোযোগিত। 


অাঁন্বালাদেশের নারীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার 
প্রতি যতট। অমনোযেগিতা, তেমন আর অপর 
কোন দেশের নারীদের নয়। : একে তো বিলা- 
পিতার শোতে তাহার! দিন দিন কুড়ে হইয়] 
পড়িতেছেন, তাহাতে যদ আবার স্বাস্থ্যরক্ষার 
গ্রতি দৃষ্টিপাত না থাকে, তবে কি করিয়া 
তীহার। অস্তিত্ব রক্ষা করিবেন? এই জন্যই আজ- 
কাল আমাদের দেশট] তিক! ও হিষ্টিরিয়! গ্রভৃতি 
কদর্য রোগে উচ্ছন্ধ যাইতে বসিয়াছে। এখন 
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হইতে যদি ইহার প্রতিকারের উপায় না হয়, তবে 
কয়েক বৎসর পরে যে আমাদের দেশের নারীদের 
অবস্থ। অতি শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিন্দু- 
মাত্র সংশয় নাই । 
পূর্বের আমাদের দেশে বিধবার সংখ্য বেশী 
ছিল; কিন্তু ইন্দানীং বিপত্বীকের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । স্থতিক বোগে প্রতি বৎসর 
যে অস্ংখা দুর্ভাগ্য রমণী প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ 
তাহারই প্রমাণ। আজকাল যেন বৃদ্ধা ও প্রাচীন 
অপেক্ষা যুবতীদের মৃতালংখ্য। অধিক । 
এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিকার কল্পে তোমরা! 
সকলেই সর্বদ! নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবে। লজ্জা করিয়া ব! তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করিয়া_সামান্ত 'অস্থখের কথা গোপন রাখা 
তোমাদের একট। প্রধান দোষ; তোমরা মনে 
কর--এই উপায়ে তোমার সংসারের অধিক 
কাঁজ করিতে পারিবে; কিন্তু ইহা! প্রকাণ্ড 
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স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগিতা। 


ভুল। কত দুর্ভাগ্য রমণী স্বামীর সংসারের কাজেও 
ক্ষতি হইবে বলিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্থ গোপন করিতে 
যাইয়। সাংঘাতিক রোগে পড়িয়াছেন এবং আর 
সে রোগশয্যা হইতে উঠেন নাই। ইহাতে 
তাহাদের সংসার ছুই দিন পরে একবারেই নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে । একদিন একটু বেশী কাজ কর্ম 
করিতে পারিব বলিয়। অস্থখ গোপন করিয়! চির- 
কালের জন্ত কাজ কম্ম করিবার পথ বন্ধ করিয়! 
ফেলা কোন্‌ বুদ্ধিমতীর কাধ্য? এই কথাট। 
বিবেচন! করিয়া শ্বাস্থ্ের প্রতি মনোষোগ রাখিবে । 

তোমার স্বামী, তোমার পুত্র, তোমার পরি- 
বার--এই সকলের হিতার্থেই তোমার স্বাস্থ্যের 
প্রতি মনোযোগ করা দরকার। যে পতিপুস্রের 
জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পার, সেই পতি- 
পুভ্রের জন্য তোমার কি স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী 
হওয়। উচিত নহে ? 

যা তা খাইবে না, যেমন তেমন ভাবে চলিবে 
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না, যাহাতে সর্দিতে, গরমে বা কোনও রূপ কুখাষ্ঠা- 
দিতে অনিষ্ট জন্মাইতে ন1 পারে, সর্বদা সেইদিকে 
দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে । 
রান্নার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া ফেলিবে, অপরি- 
সকার কাপড়গুলি সর্ব] পরিষ্ষার করিয়। রাখিবে। 
লজ্জ। করিয়! কুখাছ্য খাইবে না, বা উপবাস করিবে 
ন!। কাহারও অনুরোধে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন ও 
করিবে না। রোগ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বামী বা 
শ্বশুর ও শাশুড়ীকে জানাইবে। কুড়ের মত বসিয়। 
থাকিবে ন।- সর্ব! পরিশ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিবে । 
নিজের অমনোযোগিতার দরুণ অসময়ে নান, 
অসময়ে আহার করিবে না। কৌদ্র-বুষ্টি ও সপ্দি- 
গরমী হইতে দেহরক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত 
কাপন্ড পরিধান ও অন্যান্য সম্ভবপর উপায় 
অবলম্বন করিবে । গুহে সর্বদ। পরিক্ষার বায়ু 
যাহাতে চলাচল করিতে পারে, সে জন্ত চারি 
দিক আবজ্জনারহিত ও পরিক্ষার করিয়া রাখিবে। 
১২৬. 


রসিকতা ও বাচালতা ৷ 


জ্লসিকতা ও বাচালতায় একটু প্রভেদ 
আছে। বাচালতা না করিয়াও রসিকতা কর! 
যায়--তেমন রসিকত। স্থান, কাল, পাত্র বিবে- 
চনায় অন্যাক্স নহে। আমাদের দেশে জীলোক- 
দের ভগ্নিপতি, দেবর, ননদ প্রভৃতিকে লইয় রপি- 
কতা করার রীতি আছে । বিশুদ্ধ ও অক্ষত্তিকর 
হইলে সে রমিকতায় নিন্দার কথা কিছুই নাই। 

বনবাপান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়! রাম 
ও সীতাদেবী যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন 
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একদিন লক্ষ্মণ তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া 
একখানি চিত্র ওদর্শন করিতেছিলেন | চিত্রখানি 
মিথিলার- চারি ভ্রাতার পরিণয় ব্যাপার ঘটিত। 
লক্ষণ একে একে সেই চিজের প্রত্যেক নরনারীর 
দিকে অন্গুলী সঞ্চালন করিয়া পরিচয় দিতে ছিলেন, 
“এই দেখুন বঘুনাথ, এই আপনি উপবিষ্ট 
আছেন, এই দ্বেখুন আপনার পার্খে পুজ্যা 
জনকনন্দিনী উপবিষ্টা, এ খানে এ দেখুন আধ্য। 
মাও্ডবী, উহার পশ্চাতে দেখুন বধূমাত। শ্রুতকীর্তি 
লজ্জাবন্ত বদনে দাড়াইয়া আছেন ।--৮ লক্ষ্মণ 
এইরূপে গ্রত্যেকেরই পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু 
একটী চিত্র কাহার, তাহা তিনি ব্যাথ্যা করেন 
নাই । জানকী সেই চিত্টী কাহার জানিতেন-- 
উহ1 স্বয়ং চিত্রপ্রদর্শকের পত়্ী উশ্মখিলার। লজ্জা 
বশতঃ লক্ষণ উহ1 পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, 
বুঝিতে পারিয়। সীতাদেবী কুটিল হান্ত সহকারে 
গম্ভীরভ1বে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “বৎস লক্ষ্মণ, 

১২৮ 


রসিকতা ও বাচালত। 


এইটী কে বাছা-_-তাহাতো৷ আমাদের বলিলে ন1।» 
লক্ষ্মণ দাদার সম্মুখে ভ্রাতৃবধূকে কেবল মাত্র একটা 
কাত্রিম রোষপুর্ণ বক্র দৃষ্টিতে উত্তর দিয়াছিলেন। 
সীত৷ দেবীর এই রমিকতাটুকু যেমন নির্শল, 
তেমনই মধুর। এই রসিকতায় সংসার সুখের 
হইয়া উঠে__ছুঃখের হয় না। আমরা একপ 
রপসিকতাকে নিন্দনীয় বলিতে চাই না। আমাদের 
বক্তব্য এই যে, রসিকতাকে বাচালতায় পরিণত, 
করিও না। বাচালতা' স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারি 
অশোভন। অথ-শৃন্থা, উদ্দেশ্ত-শুন্া বৃথা বহু কথা৷ 
বলাকে বাচালতা বলে। কাহাকেও ঠাট্া 
বিদ্রপ করিতে যাইয়া! যদি পরিমাণের বাহিরে 
পদার্পণ কর, তবেই বাচাল বলিয়া গণ্য 
হইবে। ঠাট্টা বিদ্রপ বা রসিকত। করার সময় 
পরিমাণবোধ রাখিবে। এতঘ্যতীত অন্যান্ত 
লময়েও কথা৷ বলিবার সময় হিদাব করিবে, 
তোমার এই বাক্যগুলির কোন প্রয়োজন আছে 


১২৯ 


কুললক্ষ্মী 


কিনা; এতদ্বারা তোমার বা অপরের কোনও 
প্রকার ছিতসাধন হইবে কিনা; যদি না হয়, তবে 
উহ্বাদিগকে বাহুলা বোধে পরিতাগ করিবে । 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি উদ্দেশ্তা- 
শূন্য কথ! মাত্রই বাচালতা ও পরিত্যঙ্গয,তবে তো 
আমোদ্‌-প্রমোদ ব! ক্রীড়া-কৌতুক কর! চলে না। 
কিন্তু কথাট। সেরূপ নহে। আমাদের শারীরিক 
ও মানপিক ক্ফ,র্তি রক্ষার্থ ক্রীড়া-কৌতুক বা 
আমোদ প্রমোদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে । 
স্থৃতরাং তত্প্রসঙ্গে বাঁক্যাদির বহু বা উচ্ছঙ্খল 
ব্যবহার উদ্দেখ্যহান নহে । কিন্তু তাহারও একটা 
সীম! থাক কর্তব্য! কারণ, সকল সময়েই 
আমোদ-প্রমোদের দোহাই দিয়! বাক্যব্যয় করিলে 
চলিবে না। যতটুকু আমোদ-গ্রমোদ প্রয়োজনীয়, 
ততটুকু বাক্যের স্বাধীনতাই প্রাপ্তব্য, তদতিরিক্ত 
নহে-তদতিরিক্ত হইলেই উহা! বাচালতা৷ সংজ্ঞ। 
প্রাপ্ত হইবে। 
১৩০ 


সহিষুতা 


অসহিষ্ণুতা যে ভাল নহে, তাহা পূর্বেও 
বল৷ হইয়াছে । স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই 
দৌষটী অনিষ্টকর। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহ! 
অতি ভয়াবহ । 

অসহিষ্ণুতায় স্ত্রীলোকেরা, এমন অনিষ্ট নাই, 
যাহ। করিতে না পারেন। তাহাদের মধ্যে যান 
যত অসহিষ্ণু, তিনি তত দুর্ভাগ্যবতী |. 

সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ 
করিয়৷ মংসারকে মধুম্য় করিয়া তৌলাই স্ত্রী-জীব- 
নের কর্তব্য। এমতাবস্থায় সহিষ্ণুত৷ ন। থাকিলে 
তাহাদের সকলই বুথা হইবে। 
১৩১ 


কুললক্ষ্মী 


সীতাদেবী সংসারে আসিয়া কি ছুঃংখই না 
সহ করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখে তাহার সারাটা 
জীবন গেল, কিন্তু তবু তিনি সহিষুতার সীম! 
অতিক্রম করিলেন না । আজীবন দুঃখ-কষ্টের 
পর শেষকালে তিনি যখন একটু সুখের মুখ 
দেখিতেছিলেন, ভখনও যখন লক্ষ্মণ তাহাকে বনে 
ফেলিয়া আদিলেন, তখনও তিনি ধৈর্যের বাধ 
ছি'ড়েন নাই, ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকে ৪ একটা কক্ষ 
কথা কহেন নাহ, অপূর্ব সহিষণুঃভার সহিত ধৈর্য 
ধরিয়! রহিয়াছেন। এই সীতাকে তোমাদের আদর্শ 
করিবে । 

সাবিত্রীও কি পধ্যস্ত হিষণঃতা দেখাইয়াছিলেন 
দেখ। স্বামী এক বৎসর পরে মরিবেন, ইহ 
শুনিয়াও তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন, বিবাহ 
করিয়। এক বৎসর পধ্যস্ত এই গুরুভার মনে লইয়। 
স্থির রহিলেন, পাছে বা! এই কথ। বাহির হইয়া 
গেলে শ্বশুরশাশুড়ী বা পতির মনে কষ্ট উপস্থিত 


১৩২. 


অসহিষ্ণুতা 


হয়,এই ভয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন না। 
তিনি এরূপ ভাবে চলিলেন যে, তাহাকে দেখিয় 
কাহারও কিছু সন্দেহও হইল না। শেষদিন পর্য্যস্ত 
তিনি এইরূপ ধৈধ্য ধরিয়া রহিলেন । পতি- 
বিয়োগের পূর্ববক্ষণে, এমন কি পরেও, তিনি 
আত্মহার! হন নাই, স্থির ধীর ভাবে কর্তব্য করিয়া- 
গিয়াছেন, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া যমকে পর্য্যস্ত 
পরাজিত করিয়া স্বামীকে পুনজ্জীবিত করিয়া- 
ছেন--এ সহিষ্তার ফল দেখিলে কি? 

এইরূপ চিন্তা, দময়স্তী, দ্রৌপদী, শৈব্যা 
প্রভৃতি ধাহার দিকে যাও, দেখিবে যে, এই সহিষু- 
তার জন্যই তাহার! নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাধ্য 
করিয়া ষ্শশ্িনী ও প্রাতঃস্মরণীয়।৷ হইয়। যাইতে 
পারিয়াছেন। স্তরাৎ এই সহিষ্ণতাকে পরিত্যাগ 
করিলে নারী জাতির চলে ন1। 

£খ আন্ুক, কষ্ট আস্বক, সকলই অক্সান 
বদনে সহ করিবে--কখনও ইহাতে অভিভূত 
১৩৩ 


কুললক্ষ্মী 


হইয়! পড়িবে না, ব। এজন্য বুদ্ধি হারাইয়া কর্তব্য 
বিস্তৃত হইবে না, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী বা অন্য 
পরিজনের নিকট হইতে সদ্বাবহার না পাইলেও 
ক্ষুব্ধা হইবে না। মনে করিবে, তুমি সহিতেই 
আসিয়াছ--সহিয়া যাওয়াই তোমার কর্তব্য। এই 
কর্তব্য পালন করিলে ঈশ্বর তোমার এই কষ্ট 
রাখিবেন না, কিন্তু যদি ধৈধ্য হারাইয়া এই 
কর্তব্যকে অবহেলা কর, তবে ঈশ্বরের অসস্তোষে 
তোমার বিপদ আরও বদ্ধিত হইবে । 


১৩৪ 


অপব্যর 
বা 


অমিতব্যয় 


হনংসার রক্ষার জন্ত স্ত্ীলোকেরা সবব্দ। 
মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিবেন । কেবল টাক। 
পয়স। হিসাব করিয়া ব্যয় করা নহে, ঘরের 
জিনিষ পত্রও যতদূর সম্ভব হিসাব পূর্বক 
ব্যবহার করিবেন। 

পুরুষের উপাজ্জন করেন, উপার্জন 
করিয়া-_দ্্রীলোকের নিকট সেই অর্থ আনিয়া 
১৩৫ 


কুললক্্মী 


দেন। তখনআ্্ীলোকেরাই ব্যয়ের ফর্দ করে । এ 
অবস্থায় বায় স্ত্রীলোকদিগেরই ব্যাপার । তাহারা 
যদি মিতব্যর়ী না হন, তবে পুরুষেরা সেই অথ 
উপাঞ্জন করিঘাও সংসার রক্ষা করিতে পারেন 
না। এজন্ত স্ত্রীলোকের] বিশেষ বিবেচনার সহিত 
সেই অথব্যয় করিবেন। যাহার যেরূপ আয়, 
তিনি সেইবপ ব্যয় করিবেন। অনাবস্তক একটা 

পয়নাও ফেলিবেন ন।। 
প্রতিমাসে যাহা উপাজ্জন হইবে, তাহার 
এক-ভৃতীয় বা এক-চতুর্থ সঞ্চিত করিয়। 
রাখিবেন। কোন আকন্মিক বিপদাপদ ঘটিলে এ 
অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে । বাকী অর্থ হিসাব 
করিয়া--প্রতিদিনে খরচ করিবেন । উহা হইতেও 
কিছু রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সন্থল্প করিয়। 
ব্যর করিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ, এপ ন৷ 
করিলে, নিদিষ্ট অর্থে সব সময় কুলাইয়। উঠ। যায় 
না। কখনও কখনও পূর্ব অনিদ্দি্ কারণে কিছু 
১৩৬ 


অপব্যয় বা অমিতব্যয়িত। 


কিছু বেশী পড়িয়া যায়। কিছু হাতে রাখিলে, 
উহ দ্বার! সেই বেশী ব্যয়টুকু সঞ্কুলন হয় । 

এরূপ ন। করিয়া অমিত-পরিমাঁণে ব্যয় 
করিলে বা অপব্য় করিলে শত সহম্র মুদ্রা 
মাসিক আয়েও অভাব দূর হয় না। 


১৩৭ 


পরিজনের প্রতি কর্তব্য 


১৪১ পুঃ ] 





পতির প্রতি কর্তব্য 


স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অতি গুরুতর, তাহা 
হিন্ু ললনার্দিগকে প্রায় বলিয়! দিতে হয় নাঁ। 
তাহাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মঞ্জায় পতি- 
ভক্তির বাজ লুক্কায়িত থাকে । কিন্তু শিক্ষার 
অভাবে অনেক সময় এই বীজগুলি সম্যক অঙ্করিত 
হইতে পারে না। তাহাতেই অনেক সময়, 
পতিপত্বীর সম্বন্ধ যে কতটা গুরুতর, তাহা সকল 
স্্রীলোক বুঝিয়! উঠিতে পাবেন না। রামায়ণে 
আছে-_ 

“ন পিতা নাত্বজে। নাত! ন মাত। ন সখীজনঃ | 

ইহ প্রেত্য চ নারীণ।ং পতিরেকে! গতিঃ সদা ।” 
১৪১ 


কুললক্ষ্মী 


অর্থাৎ, পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাত। ও 
সথীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র 
গতি। বাস্তবিক হিন্দুললনার নিকট পতির মত 
আর প্রিয় সামগ্রী কিছুই নাই। পতি তাহাদের 
আত্মা, পতি তাহাদের মন, পাঁত তাহাদের দে», 
পতি তীহাদের সর্বস্ব | কেবল ইহাই নহে, 
পতির মূল্য তাহাদের নিকট আরও উচ্চ, পতিউ 
তাহাদের একমাত্র-_-গুরু ও দেবতা । 

“পতিহি দেবত। ন।্ধা।৫ গতিবস্থঃ পতিগু কিঃ” 

রামায়ণ। 

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি কোনও 
পত্বী তেত্রিশ কোটী দেবতার সকলকে উপেক্ষা 
করিয়াও কায়মনোবাক্যে পতির সেব। করে, তবু 
তাহার সদগতি হয়; আবার পক্ষান্তরে পতিকে 
অবহেল। করিয়৷ সকল দেবতাকে সেব! করিলেও 
নারীদিগের উদ্ধার নাই। ইহ। হইতেই ভোমর। 
বুঝিতে পারিবেশস্ত্বীর নিকট হ্বামী কি বস্ত!, 
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হিন্দ্শাস্্ব আরও বলেন, স্ত্রীলোকের আলা- 
হিদ। ব্রত নাই, যজ্ঞ নাই, পতি সেবাই তাহাদের 
একমাত্র ব্রত। যে স্ত্রী এই ব্রত ও যজ্ঞ ফেলিয়! 
স্বামী বর্তমানে অপর যজ্ঞের জন্য ব্য্ত হন, তিনি 
নরক-গামিনী হন । 

যে স্থলে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, সে স্থলে 

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ 
করিবেন, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিস। 

প্রথমেই স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিয়! হিন্দু- 
বালিকাগণ স্বামীর প্রতি কি আচরণ করে দেখ । 

হিন্দু-সমাজের অটুট বিবাহ-বন্ধনের নান 
গম্ভীর উৎসবের মধ্যে পিত। যখন কন্তার হস্তথানি 
তুলিয়া লইয়। স্বামীর হস্তে একত্রিত করিয়া দেন, 
তখন সেই সরল বালিকার হৃদয়ে কি একট। 
বিদ্যুৎ সজোরে খেলিয়। যায়। তথনকার সেই 
গম্ভীর ভাব, সেই পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রগুলির 
বিশ্তদ্ধ ও পবিত্র উক্তি এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! 
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তাহাকে তখন কি বিহ্বলই করিয়া তোলে! 
কতকটা সেই বিহ্বলতার জন্যে, কতকর্ট৷ বা 
ভাষার দুর্ববোধ্যতার গতিকে খন তিনি সেই 
মন্ত্রগুলির সম্যক ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ন!। 
যদি হইতেন তবে বুঝিতেন যে, সেই দিন সেই 
অপরিচিত পট্টবস্ত্রম্ডিত পুরুষটার সহিত তিনি যে 
গুরুতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন, তাহার ধ্বংম 
ঈহলোকে তো নাই-ই, পরলোকেগ থাকিনার 
কথা নহে। 
“যদিদং হদয়ং মম তাদস্ত হদয়ং তব” 
তাহার] সেই দিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
পরম্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের জন্য যার 
যার হৃদয়ে বরণ করে। কিন্তু, হাঁয়, কয়টা রমণী 
এই কথাগ্তলির সার মন্ম হৃদয়ে গথিয়! রাখিয়া 
ইহার পর হইতেই য্থাযোগ্যরূপে স্বামীর সেব! 
করিতে অগ্রসর হন? 
প্রায়ই হিন্দু সমাজে দেখা যায়, বিবাহের 
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পরই কন্ত| পিতৃ-গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হন, 
এজন্য কান্ন-কাটাও করেন । ইহা অতি লজ্জার 
কথা। স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান কন্ম পতিসেবা ও 
পতিসম্পকীয় আত্মীয়দের সেবাশুশ্রধা | তাহারা যত 
অধিক এই সকল কর্তব্যকাধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন 
ততই ধন্য হন। বিবাহের পূর্বের তাহার এ কন্ম 
সাধনের স্থযোগ প্রাপ্ত হন না--এজন্য স্ত্রীলোক- 
দিগের কুমারী জীবনটাকে একবপে উদ্দেশ্বহীন 
বলিয়াই বল। হইয়।ছে। এরূপ অবস্থায়, বিবাহিত 
জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের কর্তব্যপালনের জন্য 
প্রস্তুত হওয়। উচিত । বিবাহের পরই স্থুখভোগের 
জন্য পিতৃগৃহে ন। যাইয়া পরম যত্ত্ে প্রাণপণ চেষ্টায় 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কণ্তব্য--পতিসেবার জন্য দেহ-মূন 
অর্পণ করা কর্তব্য। যে স্ত্রী এইরূপ করিতে 
পারেন, দেবতা ও ভাঁগ্য-লক্ষ্ী তাহার উপর সম্ত্ট 
হন; যিনি আত্মস্থুখের জন্য ব1 বুদ্ধির দোষে ইহার 
বিপরীত করেন, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয় 
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লোকেই অধোগতি হয়। বিবাহের পরই স্ত্রীকে 
বাপের বাড়ীর প্রতি অধিক আকৃষ্ট দেখিলে এবং 
নিজের প্রতি উদাসীন লক্ষ্য করিলে অনেক স্বামী 
ক্ষেপিয়। যাঁন,মনে মনে স্ত্রীকে অবাধ্য ও ন্েহভক্তি- 
হীন| বলিয়। অনাদর করেন। ইহা বড় সুবিপা- 
জনক নহে । প্রথমেই স্বামীর মনে এইরূপ সংস্কার 
বদ্ধমূল হইছে দিলে, পরে আর অনেক চেষ্টাও 
তাহার সেই ভাবটাকে দূর কর। যায় না। হয়ত 
উভয়ের মধ্যে ভালবাপ। জন্মে, আদর জন্মে, সন্ভাব 
জন্মে, সবই হয় ; কিন্তু ভবুগ কেমন একট্র খটুক। 
থাকিয়] যায়। স্ুভরাং বিবাহ্তের পরই যথাসম্ভব 
ভাবে স্বানীর পরিচধ্য!় মনোনিবেশ করিতে চেষ্ট। 
করিবে । কিন্তু এই কাধের ছল করিয়। নিলজ্জ- 
তাঁকে বরণ করিণ্ড ন1। প্রথমে আমিয়াই স্বাখীকে 
একবারে ঘেরিঘ! বমিলে দখজনে হাসাহাসি, 
কানাকানি করিতে পারে-বাড়াবাড়ি করিয়। 
সেইবুপ নিন্দ। উপাঞ্জন কর! কর্তব্য নহে। এস্থলে 
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সীতা! ও সাবিত্রীর উদাহরণ তোমাদের নিকট 
উল্লেখ করিবার যোগ্য । বিবাহকাধ্যের পরই স্ত্রী 
কি ভাবে আপনাকে স্বামীর সঙ্গে এক করিয়া দের 
এবং সকল ছাড়িয়। ম্বামীর পরিবারে একান্ত ভাবে 
টুকিয়। পড়ে, তাহা এই দুই আদর্শ আধ্যনারীর 
চরিত্রে বিশেষ শিক্ষণীয় । সীতি। বিবাহের পরই 
একবারে চিরকালের তরে ম্বামি-গৃহবাপিনী 
হইলেন, আর কখনও জনক-পুরে ফিরিয়া যান 
নাই। সাবিত্রীর অবস্থাও তাই-ই। সাবিত্রী রাজার 
কন্তা হইয়াও দরিদ্র স্বামীকে বরণ করেন এবং 
বরণ করিয়াই চিরকালের জন্য তাহাব সহিত 
শ্বশুরালয়বাসিনী হন। এই সকল দেখিয় 
আমাদের আজকালের বাঁলিকার৷ পিতৃগৃহ্থের 
অপরিমিত আকর্ষণ বিশ্বৃত হইতে চেষ্টা করুন-_ 
আবার ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রীর সৃষ্টি হউক। 

সাবিত্রী শ্বশুর-গৃহে আপিয়াই আর একটী যে 
বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা! আমাদের বর্তমান 
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শিক্ষিত ললনাদের আরও লক্ষ্য করা উচিত। 
সাবিত্রী শ্বশুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পিতৃদত্ত 
আভরণপগুলি একে একে খুলিয়া রাখিয়া দেন। 
পিহা একট। রাজ্যের রাগী, পিতা আদর করিয়। 
কন্যাকে এই সকল অলঙ্কার দিয়া গিয়াছিলেন, 
শ্বশুর-শাশুড়ীও বধূকে সেই সকল অলঙ্কারে ভূষিতা 
দেখিলে তৃ্িবোঁধ করিতেন, কিন্ত তথাপি সাবিত্রী 
সেই অলঙ্কারগুলি গায় রাখিতে পারিলেন না। 
ভাবিলেন, যাহার স্বামী বন্বাসী, সন্্যামী, তাহার 
এই বাঁজ-আভরণে দরকার কি? হার, এই অমূল্য 
কথাটা আমাদের কুললক্ষমীদের মধ্যে আজকাল 
কয় জনে চিন্তা! করেন! 
প্রায়ই দেখা যায়, আজকাল আমাদের বালি- 
কার] আন্মন্থধের জন্য স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়। 
তোলেন। স্বামীর অবস্থ। যদি খারাপ হদ্ন, আর 
নিজ পিত্রালয়ের অবস্থ। যদি খুব ভাল হয়, তবে 
তো? প্রায়ই দেখ। যাঁয়, সেই দরিদ্র স্বামীর গৃহে মন 
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বনানটাকে তাহার। ভারি একট! অসম্ভব কাঁধ্য 
বল্লিয়৷ মনে করেন । হয়ত প্রথম প্রথম তাহার! 
পিত্রালয়েই বংসরের অধিকাংশ ভাগ কাটাইয়া 
দিবার জন্য ব্যন্ত হন। তার পর যদ্দিবা স্বামি- 
গৃহে থাকিতে বাধ্য হন, তথাপি তখন, তাহাদের 
জ্বালায় স্বামী বেচারীর প্রাণ ওষ্টাগত হইয়। 
উঠে। পিতৃধনাভিমানিনী স্ত্রীর দাবী দাওয়। 
যোগাইতে যোগাইতে তাহার প্রাণাস্ত 
উপস্থিত হয়। স্বামী হয় ত শুষমুখে ঘন্মাক্ত 
কলেবরে সারাদিন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়! 
পরিবারের ভরণপোষণার্থ দুটা পয়সা ঘরে 
আনেন, আর তাহার স্ত্রী হয়ত পাড়ার দশ- 
জনের কাছে একটু গর্বিত হইবার জঙ্য--একটু 
প্রাধান্ত দেখাইবার জন্ত, নিজেই তাহ! নকল গ্রাস 
করিয়া! বসেন। দরিদ্র শ্বামী যে অর্থ অনাহারে 
অনিভ্রায় সংগ্রহ করেন, তিনি হয়ত সেই অর্থ 
অবলীলাক্রমে এসেন্স বা! পোষাকের উপর বায় 
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করেন- ইহা অপেক্ষা আর নারীর অধঃপতন 
অধিক কি হইতে পারে? * 
তোমর। পর্ব প্রধত্তে সর্বদ1 এই অভ্যাসটাকে 
দুর করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কুললক্মী হইতে 
চাও, যর্দ প্রকৃত আদরশ নারী ভইবার আকাঙ্ষ! 
থাকে, তবে কখনও স্বার্থের জন্য পততিকে ভাল- 
বাদি না। মানি, একবারে স্বা্থশূন্যভাবে 
ভালবাদা মন্তয্বোর মধ্যে সকলের সাধ্য নহে। 
সকলের কেন? ছু'চার জনেরও সাধা কিনা 
সন্দেহ! এ অবস্থায় অন্কভঃ মহ স্বার্থের জন্য 
আপনার অকৃত্রিম ভালবাল। স্বামীর চরণে ল'পিয়। 
দাও । স্বামীকে ভালবাপিয়া যে সুখ, স্বামীর 
ভালবাপা, আ'শীর্নাদ ও মঙ্গলপাধনে যে শাক্তি, 
শুধু সেই শান্তির, সেই স্থখের বিনিময়ে আপনার 
সর্ববন্থ স্বামীর চরণে বিসজ্জন করিবে । যেখানে 
দেখিবে, ভোমার ব্যবহ্থারে স্বামীর এতটুকু কষ্ট, 
এতট্রকু অশান্তি বা এতটুকু অমঙ্গল সংঘটিত 
১৫৩, 


পতির প্রতি কর্তব্য 


হইতে পারে, প্রাণান্তেও সে ব্যবহার করিবে না। 
স্বামী যদি ইচ্ছাপূর্বক তোমার উপর অসৎ 
ব্যবহারও করেন, তথাপি মনে রাখিবে, তিনি 
তোমার স্বামী ( অর্থাৎ পর্ববময় প্রভূ), তুমি তাহার 
্বামিনী নও । তিনি তোমার উপর যাহ। ইচ্ছা! 
তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার কেবল 
নীরবে তাঁহার সেবাশুশ্রষ! করাই কর্তব্য। কেবল 
ইহাই নহে, কেবল নীরবে সেবাশুক্ধা করিলেও 
হইবে না, স্বামীর সহত্র দোষপত্বেও কখনও তাহার 
উপরে বিন্দুমাত্রও অপ্রপন্নভাব আনিবে ন1। 

রামচন্দ্র চিরন্সেহশালিনী সীতাকে বিন। অপ- 
রাধে বনে দিয়াছিলেন । ভীষণ বনে একাকিনী 
অবল! নারী কি বিপদেই ন! পড়িয়ছিলেন, কিন্ত 
তথাপি সীত। এজন্য রামের প্রতি এতটুকু অভি- 
মান বা এতটুকুও অগ্রলন্ভাব আনেন নাই, 
চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিয়। কেবল মাত্র আপন 
অনৃষ্টকেই ধিক্ক।র দিয়াছেন, আর কহিয়াছেন__ 

১৫১ 


কুললক্ষমী 


পতিহি দেবতা নাঁধ্যা; পতিবন্ধুঃ পতিগুরু১। 

প্রাশৈরপি প্রিয়ং তকমা. কার্ধাং বিশেষতঃ ॥ * 

পতিই নারীগণের দেবতা, পতিই নারী- 
গণের বন্ধু, পতিই নারীগণের গুরু, এই পতির 
কাধ্য আমার নিকটে প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয় । 

তোমর] সর্বদা এই চিত্রথানি ভোমাদের 
মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়। রাখিবে ৃ 

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম_ একথা 
বলিয়াছি। এখন কি প্রকারে এই পতিসেবা স্থ- 
শৃঙ্খলর্ূপে ও অন্রান্তক্ূপে করা যায় তাহ! বিবেচ্য । 

শুধু রন্ধনাদ্দি করিয়া পতিকে ভোজন 
করাইলে ব। অন্তান্য গৃহকম্মাদি করিয়া পতির 
কার্যে সহায়ত করিলেই পতিসেবার চূড়াস্ত 
হইবে না। সর্ব! দৃষ্টি করিবে-কি করিলে 
পতি সন্তুষ্ট থাকেন, পতি কি প্রকার ব্যবহার স্ত্রীর 
নিকট হইতে চাহেন। 

এই দুইটা বিষয় পৃত্বীকে নিজ চেষ্টায় এবং 

১৫২ 


পতির প্রতি কর্তব্য 


নিজ বুদ্ধিতে বাহির করিয়া জানিতে হইবে। 
অনেক সময় হয়ত স্বামী পত্বীকে নিজের অভি- 
রুচির কথ সমন্ত ভার্গিয়া বলিতে পারিলেন ন। 
অনেক সমম্ব হয়ত নিজের মনের ভাব বলিয়। 
স্ত্রীকে অস্থুবিধায় ফেলিতে স্বামী কিছু সঙ্কোচ 
বোধ করেন। মেবপ স্থলে স্ত্রীর নি্গ বুদ্ধিতে 
সকল কথ বুর্ঝিয়া লইতে হইবে। 

স্ত্রী কখনও স্বামীর অবস্থা হইতে নিজকে 
উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন না। 
তিনি সর্ব স্বামীর স্ুুথে স্থখী, স্বামীর দুঃখে 
দুঃখী থাকিবেন। স্বামীর রুচি, অভিপ্রায় এবং 
মানসিক অন্যান্য ভাবগ্তলির সঙ্গে কত্রীও আপন 
ভাবগ্লি এক করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ 
স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন আত্মা । এক জনের ভাব আর 
এক জনের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলে উভয়ের 
হৃদয় এক হইতে পারে নাঁ। স্বামী যাহা ভাল 
দেখেন, স্ত্রীও তাহা ভাল দেখিভে চেষ্ট। করিবেন, 
১৫৩ 


কুললক্ষ্মী 


স্বামী যাহ! ঘৃণা করেন, স্ত্রীও তাহ। ঘ্বণ। করিতে 
শিখিবেন। স্বামীর মিত্রকে স্ত্রী মিত্র বলিঘা জ্লন 
করিবেন, স্বামীর শন্রকে তিনিও শক্র জ্ঞান 
করিবেন। 
বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের মধ্যে 
এরূপ দু'এক জন নারী মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, 
যাহারা স্বামীর শত্রুর সঙ্গে বেশ আন্মীয়বৎ ব্যবহার 
করে। ইহা বড় বিসদূশ। আপনার ্ত্রীকে 
আপনার শক্রর পক্ষপাতিনী দেখিলে স্বামীর মনে 
কতথানি কষ্ট হয়! স্ত্রী যদি বুঝিতে পাবেন ফে, 
পতির সেই শক্রব্ক্তি বাণ্ুবিক নির্দোষ, সুধু 
তাহার স্বামীর দোষেই তাহাদের মধ্যে এই 
শত্রুতা জন্মিয়াছে, তথাপি শক্রর পক্ষাবলদ্বন 
না করিয়। বিনন্ন নম্র বচনে গোপনে স্বামীকে 
উপদেশাদি দান পূর্বক তাহাকে সংশোধিত 
করিতে যত্ববতী হইবেন । আপনার পিভা- 
মাতাও ঘদি স্বামীর শত্রুতা করিতে অগ্রসর হন, 
১৫৪ 


পতির প্রতি কর্তব্য 


তথাপি স্ত্রী'লোকের এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন 
কর্তব। 
এইস্থলে একটী কথা উল্লেখ কর! বর্তব্য। 

অনেক স্থলে দেখা যায়, মেয়েরা ধনী স্বামীর 
ংলার লুন করিয়! দরিদ্র পিতা মাতাকে সাহায্য 
করিতে অস্থির | দরিদ্রকে সাহায্য কর-_-তাহাতে 
অধম্ম নাই, কিন্তু গোপনে স্বামীকে না জানাইয়া 
ওদধূপ করিও না। তাহাতে স্বামীকে ছলন। 
করা হয় এবং তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়ের আপন 
হইতে নীচে নামাইয়] দ্বেওয়া হয়। যিনি তোমার 
সর্বস্ব প্রভূ, ধাহার আত্মা তোমার আত্মার সহিত 
এক, তাহাকে তুমি একটা কথাও কি প্রকারে 
গোপন করিতে পার? তোমার স্বামী কোনও 
প্রকারে এই কথা জানিতে পারিলে, সেই মুহূর্তেই 
তিনি তোমাকে তীহার বিশ্বাসের আসন হইতে 
চিরকালের জন্য নীচে নামাইয়া দ্রিবেন-_ই হাতে, 
আর সন্দেহ নাই। 

১৫৫ 


কুললল্ষ্মী 


সত্ী সর্বদাই স্বামীর প্রদত্ত ভরণপোধণে সন্তুষ্ট 
থাকিবেন। প্রকারান্তরে লভ্য হইলেও * অন্ত 
উৎকৃষ্ট ভরণপোষণের জন্য লালায়িত হইবেন না। 
পিতামাতার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট রত্বালঙ্কার অপেক্ষা 
স্বামীর প্রদত্ত সামান্য ভরণপোষণে অধিক গর্ব 
অনুভব কর তাহাদের উচিত । 
কোন কোন স্ত্রী আছেন, তাহারা দরিদ্রের 
বধূ হইয়াও রত্বালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া থাকিতে 
উদ্গ্রীব। স্বামী হয়ত এক জোড়া ছে'ড়। জুতা, 
ছে কাপড় দিয়! বোন৭ রূপে দিন গুজরাণ 
করিতেছেন, কিন্তু পত্ীর দে দিকে লক্ষ্য নাই, 
তিনি ফিট রাজরাণী সাজিয়। ধরাকে শরা জ্ঞান 
করিতেছেন । তখন হাহার সম্মুখে তাহার বেচার। 
স্বামীকে দেখিলে, তাহার সর্বময় প্রভু বলিয়া 
তাহাকে মনে না হইয়।, তাহার কোন দীনদরিদ্্র 
ভৃত্য বলিয়া মনে হয় । যে সকল স্ত্রীলোকের 
এইরূপ আচার, তাহাদের মুধদর্শনও করিতে নাই। 
১৫৬ 
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স্বামী নিজ ক্ষমতায় কোনও রূপ ক্লে 
ভোগ না করিয়া রত্বালঙ্কার দিতে পারেন, পর, 
ভোগ কর--তাহাতে আপত্য নাই। স্বামীর 
দান অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের আর অধিক কি প্রার্থনীয় 
থাকিতে পারে? শানে আছে, “ধাহার স্বামীর 
ভালবাম। আছে, তাহার সবই আছে, যাহার 
উহা নাই, তাহার কিছুই নাই।” একথা ঞ্রুব 
সত্য। সেই ভালবাসার নিদর্শন অপেক্ষা প্রিয় 
সামগ্রীর ধারণ! করা যায় না। কিন্তু তথাপি 
স্বামীকে দররিদ্রভাবাপন্ন রাখিয়া নিজে অঙ্গরাণ 
বর্ধিত করিবে না। তাহাতে পতিভক্তির অভাব 
ৃষ্ট হয়। পতি তোমার দেবতা, সর্বময় প্রতু 
তাহার অপেক্ষ। উচ্চভাবে চলিতে তোমার অধি- 
কার নাই। 

অনেক স্ত্রী এস্থলে জিজ্ঞাস। করিতে পারেন 
যে, তীহাদের ছুর্তাগ্যবশতঃ তাহাদের স্বামী যদি 
নিজদোষে বিগথগামী হন, তাহাদের প্রতি 
১৫৭ 


কুললক্ষ্মী 


অযথা অন্যাচার করেন এবং আপনার স্ব্বনাশ 
এসাপনি করেন, তবে কি প্রকারে তাহার! তেমন 
স্বামীর উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মান্তমানত! রাখি- 
বেন? স্বামী ঘি মছযপারী হইয়। সর্বদাই স্ত্রীকে 
জালাতন করেন, কুকাযো রঙ হহয়া সকলেরই 
দ্বণ্য হন, অধশ্মের রাঙ্গে সর্বদা ডুবির থাকেন, 
তবে পে স্বামীকে কি ভক্তিশ্রদ্ধ! কর! সম্ভব ? 
ইউরোপীয় ললনারা একথা জিজ্ঞাস) করিলে 
তাহাদের নীতিবিদেরা অবশ্ত উত্তর কারতেন, 
“কখনও না। তেমন স্বামীর মুখদর্শন ক্তধ্য 
নয়--তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ ( 1)1৮910০ ) 
করিবে ৮ কিন্তু আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও 
আদর্শ অন্রূপ--সর্বোচ্চ । আমাদের আদশ 
মানুষ নহে, আমাদের আদণ দেবতা । আমরা 
বলি, “স্বামী সৎ হউক, অসৎ হউক, মূর্থ হউক, 
বিদ্ব।ন্‌ হউক, হ্ন্দর হউক, কুৎসিত হউক, তিনিই 
স্্ালোকের একমাত্র প্রস্থ; আ্্া কি ইহ্কালে, 
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কি পরকালে, কখনই সেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে চাহিবেন না। তাহাকে প্রাণপণে ্্খী 
করিতে চেষ্টা করিবেন।” স্বামী বিপথগামী হইলে, 
কি করিয়া তাহাকে সতপথে আন। যায়, তাহ! চিন্তা 
করিবেন এবং বুদ্ধি সহকারে যেই পথে আনিবেন। 
মূনে একাগ্রত| ও পতিনিষ্ট। পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে 
স্ত্রী কখনও স্বামীর দোষ সংশোধনে অকুতকাধ্য 
হন না। ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়। যায়। কয় 
দ্রিন স্বামী স্ত্রীর গুণগ্রামের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়] 
থাকিতে পারেন ? সহ কর, অপেক্ষ। কর, প্রাণপণ 
চেষ্টা কর- তোমার স্বামী সৎ্পথে ফিরিবেনই 
ফিরিবেন, তোমায় আদর করিবেনই করিবেন । 
যদ্দি না করেন, তবে মনে করিবে যে, কেবল 
তোমার চেষ্টার ক্রটীতেই এইবূণ হইল; তোমার 
একাগ্র চেষ্টার ফলকে রোধ কাঁরতে পারে--এমন 
কিছু কারণ নাই। 

অনেক স্ত্রীলোক, স্বামী কু্সিৎ্, কুবূপ বা 
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মূর্খ হইলে মনে মনে বিশেষ অসন্তোষ বোধ 
করেন। মনুষ্তের পক্ষে এইরূপ অসচ্ছলতা বোধ 
স্বাভাবিক হইলেও, ভাবিয়া দেখিলে, হিন্দুনারী- 
গণের ইহা একটা গ্রকাণ্ড হভুল। হিন্দুনারীগণ 
স্বামীর সহিত তাহাদিগের সন্বদ্ধটাকে কেবল একটা 
ইহকালের সন্বন্ধই মনে করেন ন।। তাহাদের 
মতে স্বামীর সহিত পত্বীর সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য । 
এ সংসারে আমর! শুধু কয়েক দিনের জন্য নিজ 
নিজ মানপিক বলের পরিচয় দিতে আপি। এই 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে, পরিণামে, পরকালে 
আমাদের অনস্ত মিলন, অনন্ত স্বখ ! সেই অনন্ত" 
কাল ভরিয়া স্বামী বে সৌন্দর্যা, ঘে এশরর্ধ্য ভোগ 
করেন, স্ত্রীলোকের তাহার দিকেই দৃষ্টি থাকা 
উচিত। এই ছুই দিনের সৌন্দধ্য ৪ বিদ্যাবুদ্ধি 
দিয়া কি হইবে? স্রীলোকের। নিজ চেষ্টায় যখনই 
আপনাদের স্বামীকে সংপথে আনয়ন করিতে 
পারেন এবং এই উপায়ে তাহাদের পরকালের ও 
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উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, তখন আর 
তাহাদের ভাবনা কি। তাহাদের নিজ নিজ স্বামীকে 
গড়িয়া লওয়া, ভালমন্দ করা, সুন্দর কুৎসিত করা, 
সকলেইতে। তাহাদেরই হাতে! স্থতরাং, স্বামী 
কুৎসিত, কুরূপ বা মূর্খ হইলেও, তাহাদের এজন্া 
বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হওয়! উচিত নহে । মনে রাখিবেন, 
ঈশ্বর আপনাদ্দিগকে এ উপায়ে পরীক্ষা করিভে- 
ছেন মাত্র । ভালকে তো সকলেই ভালবাসে ! এই 
কুৎসিত, কুরূপ, মূর্খ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া আপন 
করিয়া! লইতে পারেন তো, ইহার চরণে সর্বন্ব 
অর্পন করিয়া নিজেকে থন্তা। মনে করিতে পারেন 
তো, আপনার কৃতিত্ব, তবেই আপনার এ ছুঃখ 
আর থাকিবে না--অচিরাৎ অনন্তকালের জন্য এই 
স্বামিকেই নিজ মনোমত রূপে প্রাপ্ত হইবেন । 
স্বামী কুৎনিত, কুরূপ বা মুর্খ হইলেও অপর 
রূপবান, গুণবান্‌ বা অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
অপেক্ষ। স্ত্রীর নিকট শতগ্তণে অধিক পুক্জনীয়। 
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ছ্বপ্লেও অন্যকে কখনও তোমার পতি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর মনে করিবে না। তিনি তোমার সর্বময় 
প্রভু; ধাশ্মিক হউন, অধাশ্মিক হউন, সুন্দর 
হউন, কুৎ্দিত হউন, তিনিই তোমার নিকট 
সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভ্রম অন্তকে এতদ- 
পেক্ষা বাঞ্চনীয় মনে করিলে, তুমি অধঃপতিত 
হইলে। হিন্দুশান্ত্রূসারে সতী নারীর মুহূত্ত 
কালের জন্যও পরপুরুষের পক্ষপাতিনী হইবার 
অধিকার নাই। 
হিন্দ্ুনারীর নিকট সতীত্ব বড় ছুলভ রত্ব! 
প্রাণাপেক্ষাও ইহা রমণীগণের প্রিয়। কেবল 
পরপুরুষের কামনা না৷ করিলেই যে সতী হওয়া 
গেল তাহা নহে। সতী রষণী পতির অনভি প্রায়ে 
ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবেন না। সর্ববদ 
তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পতি তাহাদিগকে 
কি ভাবে চলিতে দেখিতে চান। 
এনপ অনেক স্ত্রী দেখ! যায়, যাহার! সামান্য 
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কারণে পতির মনে কষ্ট দেন। হয়ত বিচার 
করিয়া দেখেন না, কি করিয়। চলিলে স্বামী ভাল- 
বামেন? বা হয়ত বুঝিতে পারিযাও সেট! তত 
গ্রাহ করেন না। ভাবেন, “এ সামান্য বিষয় মাত্র, 
থাকৃন।--এর জন্ত কি এমন আমিবে যাইবে ?” এই 
ভাবিয়! তাহার! শ্বামীর অপ্রিয়কাধ্য করিতে অগ্র- 
সর হন। কিন্তু ইহা বড় অন্তায়! সামান্ত হইলেও 
ক্ষমতাসত্বে স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য কদাপি করিবে 
না। অনেক সময় এই সব সামান্য কাধ্য হইতেই 
অনেক গ্ররুতর মনোঙালিন্তের হি হয়। হৃতরাৎ, 
প্রত্যেক কার্য্যটী করিবার পুর্বেবে ভাবিবে, তোমার 
এই কার্ষে। তোমার স্বামী সুখী হইবেন কি দুঃখিত 
হইবেন। তারপর সেই অন্ুসারে কার্য কত্িবে। 
অনেক স্বামী হয়ত স্ত্রীকে মুখব। দেখিতে ভাল- 
বাসেন না; সে স্থলে সেই চরিত্র পরিত্যাগ করিবে । 
অনেক ম্বামী হয়ত স্ত্রীকে লঙ্জাহীনা দেখিলে ক্ষুব্ধ 
হুন, দশজনের সঙ্গে নিলজ্ভাবে কথাবার্তা কহিতে 
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দেখিলে কষ্ট পান; সেস্থলে স্বামী সে কথা মুখ 
ফুটির়। তোমার ন। বশিলেও নিজ বুদ্ছতে তাহার 
মনোভাব বুঝা নেই অভ্যান ছাড়বে । অনেক 
ব্বাসী হম, তাহার স্বী অমুক্ক অনু পোকের সঙ্গে 
মিশে কি আাগাপ কে তাহা ভাল বাসেন না 
তথন তাহা বুঝবে, বুঝিন্না ভাহার শ্রতিকার 
কারলে । নদ লক্ষ্য করিরা পোখবে, কাহার 
সহিত শিশেতে স্বাথী আপি মনে করেন, কি কি 
ভাবে তোনাকে তিনি চলিতে দেখিতে চান, কিন্ুপ 
ভাবে শোমাকে দেখিলে তাহার আনন্দ হয়-এই 
সব খুণ ভালরূপ বুঝিয় তাহার শ্রীতর জগ্ত যাহা 
দ্রপার স্মন্ত করিবে-বিরক্ত ভাবিয়া নয়, কষ্ট 
করিনা নয় _হান্যমুখে হুখানুভব করিতে করিতে 
করিবে । স্বামীর কার্ধে বিরক্তি বোধ করাও 
স্রীপোকের পক্ষে পাপ বিশেষ । 

শ্বাম।কে বিপদের সময় সাহস ও কষ্টের লময় 
সান্তনা দিবে । মহত কাধো সন্দ! তাহাকে উৎ- 
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সাহিভত করিবে । কখনও তাহার উন্নতির পথে 
নিন্জের স্বার্থের জন্য কোনও রূপ বিদ্ব জন্ম, ইবে 
না। যাহাতে স্বামীর যখ, স্বামীর পুণা, স্বামীর 
উন্নত ক্রমখঃ বৃদ্ধ পার, প্রাণ দিয়াও তাহ! 
করিবে! স্ত্রী শাস্থাছুনারে স্বামীর অর্দ।ঙিনী ও 
সহধন্মিনী | স্বামীর সখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য প্রত্েকে- 
রই অদ্ধাংশের আঁধকারিণী যিনি-স্বামীর পরিণাম 
উজ্জ্রন হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পারণাম উজ্জল 
হইবার কথা । হৃতরাং তাহার যাহাতে ধন্মকন্মে 
মতি হয়, তাহা সর্ব গ্রযত্তে করিবে । 

অভিমান করিয়া কখনো! স্বামীর মনে গুরুতর 
কষ্ট দিও না। তাহার কষ্টে যদ তোমার সুখ 
বোধ হয়, তবে সে বড় অস্বাাবিক কথা। 
নিংস্বার্থভাবে স্বামীকে ভালবাসিলে কোথা হহতে 
অভিমান আসিবে । তোমাদের অভিমানের পালাতে 
অনেক সময় অনেক ছূর্ভাগ্য স্বামীর বিশেষ 
কষ্ট হয়-_মনের কষ্টে তাহার। কর্তব্য পর্যন্ত বিস্থৃত 
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হইয়া যান। স্বামীর যাহাতে এমন মনোকষ হয়, 
তেমন অভিমান কখনও করিবে না । বহশ্চ্ছনে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভমান--সে স্বতন্ত্র কথা ! 
স্বামীস্্রীর সম্পর্ক কতকটা গুরুতর, তাহ! এক 
ন্ূণ বুঝান হইল। যেখানে এইব্ধপ গুরুতর 
সম্পর্ক, সেখানে হানি তামমার ভাব আনিও না। 
অনেক স্ত্রীলোক, ভ্রাতার নিকট, পিতা! মাতার 
নিকট ব! অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক 
সময় পতির নিন্দা করে । কেহ কেহ বাস্বামী 
অপেক্ষা এ লব আত্মীয়দের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব 
দেখান। সেইরূপ স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করাও 
পাপ। তাভাদের সংসর্গ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে 
চেষ্টা করিবে । 
আজকাল নব্য! স্ত্রীদের মহলে, কে কেমন 
স্বামীর আদর পান, কাহার স্বামী কাহাকে কি 
ভাবে সম্ভাষণ করেন, কে কাহার নিকট কিরূপ 
চিঠিপত্র লিখেন প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা 
১৬৩৬ 
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হয়। ইহাতে অনেক সময় অনেক মহৎ অনিষ্ট 
সাধিন্ত হয়। তাহাদের এই আলোচনায় শ্বামী- 
স্ত্রীর সম্বন্ধটা! অনেক সময় নিতান্ত হাল্কা হইয়। 
যায়। এতদ্বাতীত্ত অনেক সময় এমনও দেখ! 
যায় ষে কোনও কোনও স্বামী তাহাদের কথাট। 
অন্থত্র প্রকাশিত হইতে দেওয়ার পক্ষপাতী থাকে 
ন।--সে স্থলে তোমাদের এ অনধিকার কাধ্য কর। 
হয়। স্থামীস্ত্রীর প্রণয়ের বিনিময়-কাহিনী দশ- 
জনের উপভোগ্য সামগ্রী নহে--উহা উহাদের 
পরস্পরের অতি যত্বের, অতি গোপনীয় পবিজ্ত্ প্রিয় 
সামগ্রী--উভয়ে প্রাণে গ্রাণেই তাহ উপভোগ 
করিবেন, হাটে বাজারে ছড়াইলে উহার মধ্যাদা 
রহিবে না। 

সর্বদ। প্রত্যেক কাধো, প্রত্যেক অবস্থায় পাঁতর 
চরণে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়! অগ্রসর হইবেন । 
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কর্তব্য। 


আজ কাল শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি স্্ীলোক- 
দের ভক্তির.আকর্ষণ অনেকট| শিথিল হইয়া পড়ি- 
ঘাছে । তাহাতে অনেক অনথের স্যষ্টি হইতেছে। 
যে বালিকা! স্বামী-গৃ্থে নুতন প্রবেশ করিয়াই 
কত্রী হুইয়! বপিবার জন্ত ব্যগ্র হন, তীহার ন্তায় 
অপরিণাম্দর্শিনী রমণী আর নাই । গৃহ-শংসার 
রক্ষা! করা একটী সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে 
ইহাকে একটি রাজ্যশাসনের তুল্য কঠিন ব্যাপার 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন | কথাট। ঠিক । এমতা- 
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বস্থায় ছুই দিনের অভিজ্ঞত। লইয়া এমন একটী 
বিরাই দায়িত্বপূণ ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
হওয়া কি প্রকার অনুরদর্শিতার কাজ তাহা 
বুঝাইবার নহে। এজন্য রমণীদিগের পক্ষে অভিজ্ঞ 
শ্বশুরশাশুড়ীর আশ্রয় ও পরামর্শ গ্রহণের চেষ্টা 
একান্তই বর্তব্য। ধাহাবা, তেমন আশ্রয় ও 
পরামর্শ লাভ করিতে পারেন, তাহারা যেন 
আপনাদিগকে সৌ ভাগাবতী মনে করেন। ফাহাদের 
ভাগ্যে শ্বশুর-শাশুড়ী ঘটে না, তাহারা অতি 
হুর্ভাগাৰতী। তরঙ্গসমাকুল নদীবক্ষে চালকহীন 
নৌক্কারোনীর মত সংসারে তাহাদিগকে অনেক 
বিপদাপদ হা করিতে হয় । আবার ভাগো এমন 
শ্বশুর-শাশুড়ী লাভ করিয়া যাহার। তাহাদের 
উপদেশ ও কৃত গ্রহণে পরাজুখ হন, তীহার| যে 
শুধু একাঞ্ত দুর্ভাগ্যবতী, 'তাহ। নহে, তাহার! 
একান্ত নির্ববোধও বটেন। তীহার। নিঙগে বুদ্ধির 
দোষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়। 
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বসেন। যে বিরাট দায়িত্বভার-গ্রহণে পদে পদে 
বিব্রত হইতে হয়, তাহা শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর 
চাপাইয়। দিয় নিশ্চিন্তমনে তাহাদের হের ছায়ায় 
বাস করার মত আর কি সুখের সামগ্রী থাকিতে 
পারে? শ্বশুর-শাশুড়ী বিনা কারণে কথনও 
বধূুবিছেষ পোষণ করে না। তুমি যদি বুদ্ধিমতী 
হও, তুমি যদি বিনীতা ও শ্রদ্ধাবতী হও, তবে 
তোমার শ্বশুরশাশুড়ী কেন তোমার প্রতি অপ্রসন্ন 
থাকিবেন? ভালবাসায় বনে পশু বাধ্য হয়, 
আর মান্রষ - শুধু মানুষ নহে, যাহারা তোমার 
এমন আত্ীয়, তোমার ভর্তার চিরম্গলাকাজ্ছী 
- তাহারা বাধ্য হইবেন না কেন? হহতে 
পারে, সকল লোক সমান নয় হইতে পারে, 
কাহার কাহারও শ্বশুর-শাশুড়া বান্তবিকই ক্রুর- 
স্বভাবসম্পন্ধ; কিন্তু তাহা! হইলেও কে কবে 
আপনার জনকে অবজ্ঞা করে? তোমার পিতা- 
মাতা ব। ছেলেমেয়েছখলি অবাধ্য বা অশিষ্ট হইলে 
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তাহাদের মায়া তুমি কাটাইতে পার না, কিন্তু 
তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী একটা অপ্রিয় কার্ধ্য করিলে 
বা একটা অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করিলে, তোমর। 
তৎক্ষণাৎ একেবারে মেজাজ উনপঞ্চাশ করিয়া 
তোল 1 ইহা কিন্তাধ্য কথ? তোমার পিতা 
মাত! ও পুশ্রকন্তা যেন তোমার পরম আত্মীয় 
ও পরম প্রীতির পাত্র, তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও 
তোমার নিকট তদ্ররপই--বরং আরও কিছু অধিক। 
হিন্দুশাস্ত্রাহসারে, পিতা-মাতাপেক্ষাও শ্বশুর-শাশুড়ী 
অধিক পৃজনীয়, অধিক শ্রদ্ধার পাত্র_-কেননা 
তাহারা, আপনাপেক্ষাও যে প্রিয় শ্বামী--তীহার 
পিত মাতা, নিজের পিতা মাতা! নহেন। তাহা- 
দিগকে সম্যক ভক্তি শ্রদ্ধ।৷ করিতে না পারিলে, 
স্বামীর প্রতি তোমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব 
রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে । এমতাবস্থায় সাধবাী 
স্ত্রী মাত্রেই শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি রাখ! 
্বাভাবিক। যাহাদের সে ভক্তি নাই, তাহার! 


১৭৯ 
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ধেন মনে মনে বিচার করেন যে, তাহার! প্রকৃত 
সাধবী নহেন--তীহাদের পতিপ্রেম বলিমা* যে 
একট। পদার্থ রহিয়াছে, সেট! শুধু একটা স্বার্থ- 
মুগ্ধ প্রণয়ের অস্থায়ী ভাব মান্্র। স্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার আব্ভাবঃ$ আবার স্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার লয় । নতুবা তাহাদের একমাত্র 
দেবত। পতির, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পান্রকে 
তাহার! ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিতে 
পারেন না কেন? 
যাহ। ভউক, এসব আত্মীয়তা, অনাত্ীয়তার 
কথ! ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থের দিক দিয়া 
দৃষ্টি করিলেও স্ত্রীলোকের শ্বশ্ুর-শাশুড়ীর প্রয়ো- 
জনীয়ভার কথ। বিলুক্ষণ বুঝতে পারিবেন। 
অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অর্থাদি ব্যয় করিয়াই 
বা কয় জনে লাভ করতে পারেন? . এবপ 
অবস্থা জগদীশ্বরের এই অযাচিত দান, এই 
নেহমণ্ডিত শ্বশুর-শাশুড়ীর স্েহপূর্ণ অভিজ্ঞতার 
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অযাচিত সাহায্য কোন্‌ বুদ্ধমতী রমণী পরিত্যাগ 
করিত পারে? স্ৃতরাং কণ্ী হইবার আঁশ 
লোভে মুগ্ধ হইয়। কখনও এই সব দুল্লভ উপকারী 
ব্যক্তির দাহায্যকে উপেক্ষা কারবে না। যাহাতে 
সর্বদ। তাহাদের প্রীত আকর্ষণ করিয়। তাহাদের 
আশ্রয়-ছায়ায় বাস করিতে পার, তাহার চেষ্টা 
করিবে। যদি সর্বদ। তাহাদের প্রতি ভক্তি রাখ, 
প্রীতি রাখ, তবে তাহারা ক্রুর প্রক্কাতির হইলেও 
অবশ্তই তোমাদের বশীভূত হইবেন। তাহাদের 
কোনও কথার কখনও কুট অর্থ করিবে না। 
এক সময়ে অন্যায়মত তিরস্কার করিলেও, মনে 
ভাবিবে তোষার মঙ্গলের জন্যই তাহার এইরূপ 
করিতেছেন। হয়ত কথাটা বুঝতে পারেন 
নাই-কিস্ত তোমার মঙ্গল-কামনা তাহাদের 
অন্তরে সর্বদাই আছে। বুঝিতে পারেন নাই 
বলিয়াই ভিরস্কার করিতেছেন, তোমার মঙ্গল- 
কামনার অভাববশতঃ যে এরূপ করিতেছেন, তাহ। 
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নহে এ অবস্থায় তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে 

নাই । 
বৃদ্ধ ও প্রাচীন হইলে লোকের বুদ্ধি বা 
বিচার শক্তি তেমন প্রথর থাকে না। তখন 
উহাদের একটু আধটু ক্রুটা ঘট। স্বাভাবিক । 
তেমন ক্রটী ঘটিলেও ধর্তবা নহে। তাহাদের 
সেই অক্ষম অবস্থায় যদি তুমি তাহাদের ক্রুটী সহ 
না কর, তুমি যদি তাহাদের সেবা শুন্য ন! 
কর, তুমি যদি তাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধ। না কর, 
তবে কে করিবে? তোমার পুক্র-কন্তার কথ! ভাবিয়। 
দেখ ! এত যত্বে, এত দন্ামায়। দিয়! তাহাদিগকে 
এখন পালন করিতেছ, চিরকালই তাহাদিগকে 
এই ভাবে পালন করিতে পারিবে? বৃদ্ধাবস্থায় 
তাহাদের আর তেমন সেবা! শুঞ্ষা করিতে পারিবে 
না বলিয়া কি তাহাদের নিকট তখন তোমব! 
ভালবাসা, শ্রদ্ধ। ও ভক্তির দাবী রাখিবে না? তখন 
যদি তোমার কোনও পুত্রবধূ তোমাকে আপিয়! 
১৭৪ 


শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 


সে দাবী হইতে বেদখল দিতে চায়, তথন তোমার 
মনের অবস্থ! কি দাড়ায়? সকল সময় এই কথাটা 
মনে রাখির। শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর যথাযোগ্য 
বাবহার করিবে। 

স্ত্রীলোকের পতিভক্তি, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা- 
শুশ্বযার ভিতর দিয়াই অনেক সময় ফুটিয়। উঠে। 
পতি, যুবক ও সক্ষম--স্থতরাং তিনি সকল সময় 
পত্বীর মুখাপেক্ষী নন্‌, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী বৃদ্ধা- 
বস্থায় পুত্রবধূর সম্যক সাহাঘ্যপ্রার্থী না হইয়া 
পারেন না। এরূপ স্থলে সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর 
পতিত্রতা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাতেই প্রকাশিত। 

পুত্রবধূ সর্ববদ। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেব৷ শুশ্বযা 
করিবেন, নিজের চেষ্টায় ও পতির চেষ্টায় উভয়তঃ 
যাহাতে তাহাদের প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে, 
তাহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবেন। অনেক 
পুর পিতা মাতার কথার বাধ্য থাকেন না, পুন্র- 
বধূর কর্তব্য, সেই স্থলে নিজ চেষ্টায় তাহাদের 
১৭৫ 


কুললক্ষ্মী 


মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেন । কিন্ত এটি আজকাল 
আমাদের* দেশে অতি দুল্পভ নামগ্রী হইয়া 
দাড়াউয়াছে । নিজ চেষ্টা সেরূপ কর দূবে থাক্‌ 
আম্কাল তাহাদের মধ্য আনকে পতি হ শ্বশুব- 
শাশুড়ীর লঙ্গে চিরলীবনব্যাদ্গী একটা মনোমাগিন্য 
ঢুকাইয়। দিতে প!রুদত বচেন। ইহার মত 
কদধ] ভাব আর নাই । যাহার? প্রকুত সধবী 
হইবার বাগনা রাথেন, তাহারা সক্দ। পতি-সহ 
শ্বশুরশখ[শুড়ীর সেবা * শুশযার জনা উদ্গ্ব 
থাকিবেন। তাহাদের কাজকন্মগ্ডলা দাস-দাসীকে 
দির! না করাই যতটা সম্ভব নিজ হাতে 
কর্গিবেন । তোমাদের হাতের সেব। শুতষ। পাইলে 
তার! যেধন আনন্দ ভূপ্তি লাভ করেন, দাস 
দাসীর সেবাশুর্শযা, কখনই ভেমন করেন না। 
বিশেষতঃ দালদাপীরা ভোমাদের মত তাহাদের 

সকল অভাব অভিযেগ বুঝিতে এ পারে না। 
যখনই থে কাধ্যটী করিবে, তাহাদের জিজ্ঞাল। 
১৭৬ 


শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 


করিয়া করিবে। গৃহকার্ধ্য করিতে তুমি অধিকতর 
সক্ষম হইলেও, তাহাদের পরামর্শ বু অন্থমতি 
ছাঁড়। কিছু করিবে না। তাহাদের কিছু 
ভ্রম হইলে, বিনীত ভাবে তাহ! প্রদর্শন করিতে 
পার, কিন্তু কখনও তাহাদের সহিত বিতর্ক 
বা বাকৃবিতগ্ডা করিবে না। তাহার! জেদ করিলে 
সামান্ত ন্যায় অন্যায় দৃষ্টি না করিয়াও তাহাদের 
আদেশ পালন করিবে! সব্রদ1 তাহাদের মনের 
ভাব বুঝিয়া নিজে উৎ্াহিনী হইয়া! তাহাদের 
সেবা-শুশ্রষ। করিবে! লঙ্জাবশতঃই হউক ব! 
তোমার প্রতি ন্েহবশতঃই হউক, ব! যে কোন 
কারণে হউক, তাহারা হয়ত দকল সময় তোমাকে 
সকল কাধ্যের ভার দিবেন না। সে স্থলে নিজ 
বুদ্ধিতে তাহাদের ভাবসংগ্রহ করিয়া তদন্ুষায়ী 
কনম্দম করিতে চেষ্টিত হইবে । কখনও তীহার্দের 
উপর কোনও রকমের প্রাধান্তের ভাব আনিবে 
না। শ্বশুর-শাশুড়ী দরিদ্র হইলে, নিজে দু'টাক। 


১৭৭ 
১২ 


কুললশ্্ী 


খরচ করিভে পারিলেও, তাহা করিবে ন। | বাপের 
বাড়ীর অর্থে বধূর দরিদ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়। 
খরচ পত্র করিলে অনেক সময় অনেক দরিদ্র 
শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে কষ্ট বোধ হয়, অনেক সময় 
উহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে সব 
স্থলে বুদ্ধিমতী বধুপতিকে নিজ অর্থ অর্পণ 
করিবেন। পতি সেই অর্থে পিতা মাতার বা 
পরিবারের অভাব মোচন করিবেন । 

শ্বশ্তর-শাশুড়ীকে সেবাশুশ্রষ ও আহারাদি 
ন! করাইয়া বধু কখন নিজে আহার করিবেন 
না। তাহাদের সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া তবে 
ভিনি অন্তান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন। 

এইরূপ করিলে অতি বড় কঠোর শ্বশুর- 
শাশুড়ীও বধূর বাধ্য না হুইয়! থাকিতে পারেন 
না। নব্য বধূগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন-_ 
আমাদের একান্ত অনুরোধ 


৯৭৮ 


পরিবারের অন্যান্যের প্রতি 
কর্তব্য 


স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর পর ভাস্কর, দেবর, 
দেবর-পত্রী, ভাক্র-পত্বী ও ননন্দা প্রভৃতি 
স্ীলোকের অতি নিকট পরিজন । তাহাদের 
প্রতিও বধূদিগের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে-_ 
তাহাদের প্রতিও উপযুক্ত সম্মান ও আদর যত্ব 
দেখান কর্তব্য । যখন বধু শ্বশুরালয়ে প্রথম প্রবেশ 
করেন, তখন ইহারা একান্তই অজ্ঞাত ও অপরি- 
চিত থাকেন। তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত 
বালিকার্দিগকে তাহাদের দৃষ্টি ও স্সেহমমতা 
আকর্ষণ করিতে হয়। পরে ক্রমে ত্রমে তাহা- 
দিগকে একান্ত আত্মীয় করিয়া! লইতে পারিলে 
ংনার নন্দনকানন হইয়। উঠে। 


১৭৯ 


ভাহ্‌র 


ভাস্কর বধূদিগের বিশে ভক্তির পাত্র। 
শান্ত্রকারগণ স্ত্রীগণকে শ্বশুর-শাশুড়ী অপেক্ষা 
ভাঙ্করের প্রতি অধিক ভক্তিমতী হইতে উপদেশ 
দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে যাহারা বৃদ্ধ, 
তাহারা 'পিতৃস্থানীয়। তাহাদের নিকট একটা 
দোষ করিলেও ক্ষম! পাওয়া যায়, কিন্তু 
সমখ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কোনও কারণে ব্যথিত 
করিলে, তাহার ফল বড় অমঙ্গলজনক হয়। 
ভাঙ্গর যদি বুঝিতে পারেন যে, বধূ তাহাকে 
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছেন, তাহ! হইলে তাহার 
১৮০৩ 


ভাম্ুর 


মনে বড় অপমান বোধ হয়--ইহ স্বাভাবিক। 
কিন্তু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বধৃদিগকে কন্যাবাৎ- 
সলো দেখেন বলিয়া সেরূপ স্থলে নিজদ্দিগকে 
অপমানিত বোধ করিতে চাহেন না । এই জন্তই 
শ্বশ্তর-শাশুড়ী অপেক্ষাও ভান্রদিগের নিকট 
প্লীলোকের অধিক হিসাব করিয়। চল। উচিত। 

ভাস্থরের নিকট কখনও সামান্ুমাত্ধ অস- 
স্তাব, সামান্তমাত্র নিল্লজ্জতা বা চপলতা গ্রকাশ 
করিবে না। সর্বদ। তাহার প্রতি স্বকাধ্যদ্বার। গা 
ভক্তি দেখাইবে। কখনও তাহাকে শুনাইয়া উচ্চ- 
স্বরে কথ! কহিবে না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে যেমন 
পরম যত্তে সেবাশুশষ। কর, তাহাকেও তেমনি 
করিবে । সর্বদ। তাহার উপদেশ পালন করিতে 
চেষ্ট। করিবে । 


১৮১ 


দেবর 


ঢৌঁবরকে ঠিক আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত 
দেখিবে। দেবর ও নিজ ভ্রাত্ায় যর্দি তফাৎ 
দেখিলে, ভবে ভুমি স্বামীকে আপন মনে কর 
কিরূপে? যেদিন দেখিবে, তোমার ভাই ও 
তোমার স্বামীর ভাই তোমার নিকট এক হইয়াছে, 
সেই দিনই বুঝিবে তোমার হ্বদয়৪ তোমার স্বামীর 
হৃদয় প্রকুতপক্ষে এক । নতুব! চিঠিপত্র ব। মুখের 
কথায় স্বামীকে অর্ধাঙ্গ বিবেচনা করিলে ফল কি ? 


১৮৭ 


“বর 


নিজের ভাইকে যেমন ন্সেহের চক্ষে দেখ, দেবর- 
ক্ষেও তেমনি জেহের চক্ষে দেখিবে, নিজের কনি- 
কে যেমন আদর যত্ব কর--দেবরকেও ঠিক 
তেমনি আদর ঘত্ব করিবে । 


১৮৩ 


দেবর-পত্বী, ভাতুর-পত্বী 
ও ননন্দ! প্রভৃতি 


ভ্ভান্থর-পত্তী ও জ্যেষ্ঠ ননন্দাদিগকে জ্যেষ্ঠ 
ভগ্রীর মত এবং দেবরপত্বী ও ছোট ননন্দা্দিগকে 
কনিষ্ঠা ভগ্ীর মত দেখ! কর্তব্য । কারণ দেবরের 
হ্যায় ইহারাও স্বামীর নিকটতম আত্মীয়। অনেক 
সময় ইহাদের সহিত বধূদিগের বিশেষ হিংসা- 
বিছেষের ভাব দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহারাই সে 
সকলের কারণ সুষ্টি করেন। কিন্তু তথাপি বধু- 
দিগের এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। উহার 
যতই কেন অনন্যবহার করুন না, বধূর! যদি 
লকল সহ করিয়। যত্বপূর্বক তাহাদিগের সেবা- 
১৮৪ 


দেবর-পত্বী, ভান্ুর-পত্ধী ও ননন্দ৷ প্রভৃতি 


গুত্ধ। করেন, তবে ছু'দিন আগে পরে নিশ্চয়ই 
তাহার! বশীভূত হন। ইহ স্বভাবের রীতি। 
স্থতরাৎ তাহাদের অসংখ্য দোষ সত্বেও বধূ কখনও 
তাহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না! বা কোনও 
প্রকারে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব ব! অসন্তোষ 
প্রদর্শন করিবেন না। সর্ব তাহাদের প্রতি 
ন্রেহশীল। ও সহদয়া ভগ্নীর মত সদ্ধাবহার করি- 
বেন । যাহাতে তাহাদের ভরণপোষণে কোনও 
রূপ কষ্ট ন| হয়, সর্ববপ্রত্তে তাহ। করিবেন । 
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দাস-দাসী প্রভৃতির প্রতি 
কর্তব্য 


“স্শবিজনের প্রতি বর্তব্যের" উল্লেখের 
পরে, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য 
দূরসম্পক্টীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিরূপ বাবার 
কর উচিত, তাহার কথাও একটু আধটু বল! 
উচিত্ত। নিকট পরিজনকে বাধ্য কর সহজ; 
কিন্তু যে পর, যাহার সহিত অতি দূর সম্পর্ক, 
তাহার সস্তোষভাজন হওয়া বিশেষ কঠিন কাধা । 
এজন্য ভাহাদিগের প্রতি ব্যবহারে বিশেষ 
সতর্ক হওয়া উচিত । দাসদাসীরা একে পরের 
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সম্তান, তাহাতে আবার নিরক্ষর, এমত অবস্থায় 
ভাহীদিগকে বাধ্য করিতে হইলে, তাহাদিগের 
প্রতি বিশেষ ভালবাসা, ও আদর যত্ব দেখাইতে 
হইবে। পরিচারকের। বিশ্বাসী ও বাধ্য ন! হইলে 
গৃহস্থালী ছুষ্ষর হইয়া উঠে-_স্তরাং তাহাদের 
বাধাতার জন্য তাহাদিগের উপর সঘ্যবহার প্রয়ো- 
জনীয়। তাহাদিগকে সর্ববদ। যত্ব পূর্বক আহারার্দি 
করাইবে, আদর করিয়া কাধ্যার্দি করিবার জন্য 
আদেশ দিবে । সর্বদা এমন ভাব দেখাইবে যেন, 
তাহারাও (তোমাদের গুহেরই অংশীদার তোম- 
দের পর নহে। এরূপ না করিলে, তোমার 
গৃহস্থালীর প্রতি তাহাদের মাপ! জন্মিবে না । দোষ 
দেখিলে যে তাহাদের শাসন করিতে নাই, আমি 
সে কথা বলিতেছি না, উপযুক্ত শাসন না করিলে 
দান দাসীর উপর প্রভৃত্ব রাখ! যায় না। কিন্তু 
শাসন একপ ভাবে করিবে যেন, উহা ম্েহ মমতা- 
শৃন্ত না হয়। নিজের ছেলে মেয়েকে যে ভাবে 
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শীসন কর, সেইরূপ ন্েহ ম্মতাপূর্ণভাবে তাহা- 
দিগকে শানন করিবে । তাহ! হইলে, অতি বঢ় 
কর্কশ ব্যবহারও তাহাদিগকে অবাধা করিতে 
পারিবে না। 
অতিথি অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রষ! ইহলোক 
ও পরলোক উভয় কালের জন্তই প্রয়োজনীয় । 
উহা! যে স্ত্রীলোকের একটা গুণ তাহা পূর্বেই বল। 
হইয়াছে, উহ] দ্বার অশেষ-পুণা সঞ্চয় হইয়া থাকে । 
কিন্তু এতদ্বাতীত দশজনের কাছে স্থুনাম অঞ্জনের 
পক্ষেও ইহা অত্যাবশ্থাকীয়। অতিথি অভ্যা- 
গতেরা সেবাশুশ্রধায় তুষ্ট হইলে দশজনের নিকট 
তাহাদিগের প্রশংস| করিয়া থাকেন। তাহাতে 
তাহাদের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে তাহাদের প্রতি সকলেরই স্সেহ ও ভক্তি 
আকুষ্ট হয়। 
দূর সম্পর্কা় আম্মীয়ের। সর্ধবদ| কাহার ৪ 
নিকটে আলেন না। কালেডদ্রে কদাচ তাহার। 
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বজন-গৃহে বেড়াইতে আমেন। নে সময় তাহার! 
ধার নিকট হইতে যেমনটী ব্যবহার পান, 
তেমনটা মনোভাব লইয়া গৃহে ফেরেন । এ অবস্থায় 
তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্কত। 
গ্রহণ করা উচিত। সেই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে 
যদি তাহার1 তীহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার 
অপসদ্যবহার করেন, তবে সেই অল্প সময়ের কাধ্যের 
জন্য তাহাদের বহুদিনব্যাপী এক কলঙ্কের স্থ্ি 
হয়। সুতরাং গৃহে কোনও আত্মীয় স্বজন আদিলে 
বিশেষ যত্বের সহিত তাহার মনোরঞ্জন করিবে । 

কোন কোন অনলহায় ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি 
দরিদ্রাবস্থায় পড়িয়। আত্মীয় স্বজনের গৃহে থাকিতে 
বাধ্য হয়্। তেমন স্থলে অনেক সময়ই তাহাদের 
ভাগ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যতা ঘটে। ইহা বড় নিষ্ঠুরতার 
কাধ্য। নেহাৎ টৈবহূর্তিপাকে পড়িম়্াই তাহারা 
অপরের শরণ লহে--তোমার গলগ্রহ হইতে ষে 
তাহাদের কত কষ্ট, তাহা তোমর! বুবিতেও অক্ষম। 
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এমতাবস্থায় তাহাবের প্রতি নিষ্টর হওয়। কতখানি 
হৃদঘ়হীনতার কাধা! তেমন ভাবে কাহান্কেও 
কষ্ট দেওয়। বিশেষ অধশ্মের কাজ। বাহার! 
তেমন কাজ করেন, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিশেষ 
বিদ্ূপ হন। সকলেরই মনে রাখ। উচিত বে, 
ঈশ্বর বিরূপ হইলে, তাভাদিগেরও সেই অবস্থা 
ঘটিতে পারে। 
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জ্রীলোকের দাযিত্ব-_পুরুষের কর্তব্য 
বাহিরে, স্ত্রীলোকের কর্তব্য অন্দরে,-এ কথা 
বল। হইয়াছে । কিন্তু এ কথা হইতে তোমরা 
সাব্যস্ত করিও না যে, এই ক্ষুদ্র অন্দরটীতে 
তোমাদের যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, 
তাহাও এমনি ক্ষুত্র। বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারিবে, এই অন্দরই মানবের একমার্ 
শান্তির স্থান। এইখানে শৃঙ্খল থাকিলে মানব 
সমস্ত জগতে নিগৃহীত হইয়াও সুখী; এইখানে 
শান্তি না থাকিলে, মানব সমত্ত জগতে পুজ্য ও 
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সম্মানিত হইয়াও অন্থখী। যাহাতে এহেন অন্দ- 
রের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার, তাহা লর্ধপ্রযত্বে 
করিবে । 

প্র।তঃকৃত্য-_ প্রত্যহ সকাল বেলা অতি 
প্রতুাষে উঠিয়। দেবতার নাম লইবে। পরে স্বামীর 
চরণ-ধূলি গ্রহণ কপ্রিয়৷ গৃহ হইতে বাহির হইবে। 

পরিবারের অন্যান্য জাগরিত হইবার পূর্বেই 
গৃহপ্রাঙ্ণ ও চারিদিক পরিষার পরিচ্ছন্ন করিয়া 
তাহাতে গেমস ইত্যাদি প্রয়োগপুক্বক পবিত্র 
করিয়। রাখিবে। দালদাপী থাকিলে তাহাদের 
সাহাধ্য গ্রন্থণ কারতে পার। 

রন্ধন__ স্ত্রীলোকের প্রধান কর্তব্য রন্ধন। 


রদ্ধন করিয়া পতিপুন্র ও শ্বশুর-শাশুড়ীর তৃপ্তি 
সাধন করার তুল্য স্ত্রীজাতির উত্তম কাধ্য আর 
নাই। আজ কাল অনেক গৃহিণী আলসা ও 
বিলানিতাবশতঃ নিজে রম্বধন না করিয়। পাচক 
পাচিকার সাহাষা গ্রহণ করেন। ধিকৃ তাহা 
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দের জীবনে! যতই বড়লোক হও, একেবারে 
অশতু না হইলে সেরূপ করিবে না। তোমার 
প্রস্তুত আহার্ধা ভোজন করিয়৷ তোমার পরিজন 
যেমন তৃপ্তি ও পরিতোষ অনুভব করিবেন, পাচক 
পাচিকার অন্ন খাইয়। কখনই তেমন করিবেন না। 
এ কথাট। সর্ববদ। স্মরণ রাখিও । 

যাহাতে ঠিক সময়ে উত্তম ব্ূপে আহার্ধ্য 
প্রস্তুত করিয়। সকলকে ভোজন করাইতে পার, 
প্রত্যহ তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। থালা, ঘট, বাটা 
সর্বদ! মাজিয়া ঘপিয়। পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। 
অপরিষ্কার থালাতে অতি উত্তম আহাধ্য থাকিলেও 
খাইয়। তৃষিবোধ করা যায় ন!। 

কেহ কেহ আছেন, ধাহারা কেবল উত্তম 
উত্তম দ্রব্য সামগ্রী জুটিলেই ভাল রশধিতে পারেন, 
নতুবা পাকের প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন 
না। কালিয়া, কোর্স। কেহ সর্বদা খায় না। 
সর্বদা যাহ! খায়, সেই ডাল, ভালনা ও ঝোল 
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চচ্চরীই সর্ববদ1 উত্তমরূপ রন্ধন করিতে শিক্ষা কর! 
উচিত। ভাল সামগ্রী থাকিলে সকলেই ,ভাল 
জিনিব তৈম়্ার করিতে পারে । সামান্য দ্রব্যদার! 
যদি তৃপ্তিলাধন করাইতে পার, তবেই ভোমার 
কৃতিত্ব। 
তান্বুল-সভ্জ টি নন সকলে ভাল- 
কপ করিতে পাবে ন]। তাহাতে অনেক পুর্য 
বিশেষ অন্থবিধা বোধ করেন। একটু মনোবোগ 
পূর্বক একদিন একটু চেষ্টা করিলেই তাহার! এ 
বিষে কৃতকাধ্য হইতে পারেন । 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্নত। 'ও শৃঙ্ঘলারক্ষ!_ 
সর্বদ। গৃহ-সামগ্রীগুলি স্থশৃ্খলে রন্দা করিবে। 
ধোপাকে অধিক অর্থ না দিয়া নিজে পের 
বস্্াদি যতটুকু সম্ভব পরিঞার করিয়। লইবে। 
পুকম়ের] সকল বিষয় বার বার মনে করিয়। 
তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না। তোমরা 
নিজেরাই অশ্সন্ধ।ন করিয়া দেখিবে, কোন্‌ কাপড় 
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খানি, ময়ল। হইয়াছে, কোন্টী পরিষ্কার কর। দর- 
কার, কোন্‌ কাপড়টা একটু ছি'ড়িয়। গিয়াছে, 
একটু সেলাই করা আব্গ্তক। তোমাদের এ 
সামান্য সাহায্যে পুরুষদের অত্যন্ত তৃপ্টিনাধন হয় । 
একটা সামান্ত সাবান ও দু'পয়মার স্ুত হইলেই 
তোমর! এইটুকু করিতে পার। 

লেখাপড়া ও শিল্প চর্চা- রন্ধনান্তে ও 
অন্যান্য গৃহকাধ্যের পর যখন সময় পাইবে, একটু 
একটু লেখাপড়া ও শিল্পের চচ্চা করিতে পার। 
শিল্পের মধ্যে আজকাল অনেক আবজ্জন! প্রবেশ 
করিয়াছে ; এমন অনেক শিল্পকাধ্য লইয়। আম। 
দের কুললক্ষ্ীগণকে আজকাল ব্যস্ত থাকিতে 
দেখ। যায়, যাহা দ্বারা কেবল সময়, শক্তি ও চক্ষু- 
কর্ণেরই ক্ষতি সাধিত হয়, সংসারের কোনই উপ- 
কার হয় না। শুধু একটা প্রশংসা লাভের জন্য 
সেরূপ করা বিধেয় নহে । যে সব শিল্পদ্বার! পরি- 
বারেব উপকার হইতে পারে, তেমন শিল্পবিগ্যায় 


১৯৭ 


কুললক্ষ্মী 


মনোযোগ করিবে । আজ কাল অনেককেই০শুধু 
কার্পেট বুনিতে, লেস তৈরি করিতে ও পাতা! 
কাটিতে দেখা যায়। বালিশের খোল, ওয়াড়, ছেঁড়। 
জামা, ধুতি প্রস্ততি সেলাই করিবার সামান্য সামান্য 
অথচ অতি প্রযোজনীর কাধ্যে তাহাদের অস্থরাগ 
লক্ষিত হয় না। ইহ! অতি পরিতাপের বিষয় । 
দৈনিক হিসাব রক্ষা-_দিনাস্তে গৃহকাধ্য 
সমস্ত নিষ্পন্ন করিয়া যখন শধ্যাগ্রহণ করিতে 
যাইবে, তখন একবার তৈনিক আয়বায় হিসাব 
করিয়া দেখিবে । সংসারের খরচ পত্রের হিসাব 
রাখ! পুরুষদের পক্ষে একটু কষ্টসাধা। লারাদিনের 
পরিশ্রমের পর সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক 
খরচের হিসাব নিকাশ লওয়া বড়ই অগ্রীতিকর 
বোধ হয়। গৃহিণীরা সকল আয়বায় দেখেন, তাহা” 
দের এ বিষয়ের হিলাব রাখা অপেক্ষাকৃত সুনাধা । 
বাঞ্জার-হিলাব, ধোপার হিসাব, ছুধের হিসাব, 


চাকর চাকরাণীর উপস্থিতি ও মাসহার! প্রভৃতির 
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দৈনিক গৃহকীর্ধ্য 


হিসাব সকলই তীহারা শধ্যাগ্রহণের পূর্বের 
লিঙ্লিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন । 
পরিবারের সেবা-শুশ্রীধা-_পরিবারের 

কাহারও অন্থুখ বিস্থৃথ হইলে ব! অতিথি অভ্যাগত 
বাটাতে উপস্থিত হইলে, তাহাদের সেবা-শুশ্রষা 
কর! ও সুখ-ন্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা স্ত্রীলোকের 
কাজ। এবিষয়ে পূর্বেও অনেক কথা বলা হই- 
য়াছে, এখন পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র । 

ব্রত-উপবাঁসাদি-_হিন্দুপরিবারে স্ত্রীলোক- 
দিগকে ব্রত ও উপবাসাদি পালশ করিতে হয়। 
এতদ্বারা মন পবিত্র, দেহ নীরোগ ও চিত্তের 
স্থ্র্য জন্মে । সর্বদ। শুদ্ধ শান্ত মতে গুরুজনের 
ও পুরোহিতের উপদেশ লইয়া ব্রতোপবাসাদি 
করিবে । 

পাঠ্যপুস্তক--অবসরকাঁলে “যাচ্ছেতা” বই 
পড়িবে না । কদর্য বই পড়িলে তাহাতে উপকার 
অপেক্ষা অনেক বেশী অপকার হয়। আধুনিক 
১৯৯ 


কুললক্ষ্মী 


নাটক নভেল না পড়িয়া পৌরাণিক কাহিনীগুলি 
পাঠ কর! স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক । আধুর্নিক 
পুন্তকাদির মধ্যেও অনেকগুলি স্ত্রীজাতির মঙ্গল- 
জনক উপদেশপুর্ণ সদ্গ্রস্থ আছে । অভিভাবকের 
নিকট উপদেশ লইয়া সেই সব গ্রন্থ পড়িবে। 

হুন্তাক্ষর--হাতের লেখাগুলি সুন্দর করিতে 
চেষ্টা করিবে। তাহাতে পরিবারে অনেক 
উপকার হয়। 

মিতব্যয়-_-সর্ধদ মিতবায়ী হইবে । আজ 
অল্প হইলে, সেই অল্প আয়ে এমন ভাবে সংসার 
চালাইবে, যেন তোমার দরিদ্র ন্বামী-_দারি- 
ব্র্যের পীড়ন এতটুকুও উপলব্ধি করিতে ন! 
পারেন। 
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পৌরাণিক নী(তিকথ। 


পৌরাণিক নীতিকথা 
লক্ষমী-রুক্মিণী-সংবাদ 


একদিন রুলক্সিণী দেবী লক্ষ্মীর সহিত স্বর্গে 
দেখা করিতে গিয়াছিলেন। লক্ষী তাহাকে অনেক 
সমাদর করিয়া, পার্থে বসাইলেন ও নানারপ 
কথোপকথনে সম্বপ্ধিত। করিতে লাগিলেন । 

অনেক কথাবার্তীর পরে রুল্সিণী দেবী হঠাৎ 
লিজ্ঞান। করিয়া বনিলেন, “ভগ্সি, তূমি কোন্‌ কোন্‌ 
স্ত্রীলোকের নিকট সর্বদ1 অবস্থান করিয়া থাক ? 
কাহারা তোমার প্রিয় রমণী, এবং কিরূপেই ব। 
তাহার! তোমার নিত্য প্রিন্ধ হইতে পারে ?% 
২০৩ 


কুললক্ষ্ী 


রুল্সিণীর প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। 
তারপর অতি মধুর বচ5নে কহিতে লাগিলেন, 
“ভগ্ন, ভবে শ্রবণ কর-- 

“যে রম্ণীগণ পতির প্রতি সর্বদা একান্ত 
অন্ষরক্তা, 'তাহারাই আমার সর্বপ্রধান প্রিয়পাত্র, 
তাহাদিগকে আমি মুহুর্তের জন্যও পরিত্যাগ করি 
না। ভাহাদের সংনর্গ আমার স্পৃহণীয়। আদি 
তাহাদের মধো সর্বদাই অবস্থান করিয়! থাকি । 
সকল গুণে গুণান্বিত হইয়া যদি কোন রমণী 
পতি-অনুরক্ত1। ন। হয়, তবে আমি তাহার সংসর্গ 
ঘ্বণার সহিত পরিত্যাগ করি । 

«যে রমণাগণ ক্ষমাশীল অর্থাৎ কেহু কোনও 
অপরাধ করিলেও ভাহাকে ক্ষম। করিতে প্রস্ততি, 
আমি তাহাদিগের গৃহে বাস করি । 

“সত্যবাদিনী রমণী আমার বিশেষ প্রিয় 
সরলতা না থাকিলে কেহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। যাহারা সর্বদা কুটিলপ্রকৃতি, ছলনা, 

২০৪ 


লশ্ষ্মী-রুঝ্সিণী-সংবাদ 


চাতুরী করিরা, সর্বদা অন্যকে প্রতারিত করে, 
মিথ্যা কথা কয়, তাহার। আমার স্বণয। আমি 
তাহাদিগকে দর্শনও দিই না। 

“যে রমণীগণ পবিত্র, শুচিনম্প্ন, নর্ববদ] দেব- 
ছিজে ভক্তিমতী, ব্রত-পরায়ণ।, ব্রাক্মণও অতিথি- 
গণকে সর্বদ1 সেবা-শুশব। করে, তাহার আমায় 
ত্বরায় লাভ করে। 

“যাহারা জিতেন্ট্রিয। পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের 
মুখদর্শন করিতেও কুষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের গৃহে 
আমি অচলা। তাহার। নিত্য আমাকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে ।১ 

এই পধ্যন্ত কহিয়। লক্ষ্মী আবার কহিলেন, 
“ভগ্রি, এই আমি তোমার নিকট আমার প্রিয় 
পাত্রীদের কথা বর্ণন! করিলাম,এখন কাহার আমার 
অপ্রিয় ও দ্বণার পাত্রী, সে কথ শ্রবণ কর ।--- 

“যাহারা সতত স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য করে, 
তাহাদিগকে নান। প্রকারে কষ্ট দেয়, তাহাদের 
২০৫ 


কুললক্ষ্মী 


প্রতি বূঢ় বাক্য বর্ষণ করে, তাহাদিগকে আমি 
প্রাণের সহিত ঘ্বণা করি । আমি কদাপি ওহী 
দের মুখদর্শন করি ন|। 

“যাহারা স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়। অপরের 
গৃহে থাকিতে উৎসুক, স্বামী হইতেও ঘাহাদের 
নিকট অপর ব্যক্তি প্রিয়, তাহারা নরকের কীট, 
আমি কিছুতেই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারি না। 

“যাহার! লঙ্জাহীন।, কলহপ্রির।, মুখর, যরি 
তার সহিত বাক্যালাপ করে, যার তার সহিত 
কলহ করে, যাহার! বিরক্তচিত্ত, কারণে অকারণে 
বির হয়, দয়ামায়া-শূন্য, তাহাদিগকে আমি 
পরিত্যাগ করি । 

“যাহারা অশুচি, নিদ্রপরায়ণ। আলস্তপ্রিয় 
ও উচ্ছ খল, কার্ধ্য করিবার সময় যাহীদের পরি- 
পামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ও শৃঙ্খল! থাকে না, 
গৃহ্সামগ্রী নকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়। রাখে, 
তাহারা আমাকে কখনও গ্রাঞ্চ হয় না 1 

২০৬ 


স্বমনা-শাগিলী-সংবাদ 


শাপ্ডিলী নামী কোনও রমণী বিশেষ তপশ্ধ্য। 
ব৷ ব্রতাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও দ্বর্গে গমন 
করিয়াছিলেন! 

তাহ! দেখিয়! সুমনা! নামী দেববালা আশ্চধয 
হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দেবী, 
কিরূপ সুকম্মের ফলে আপনি এই লোক লাভ 
করিয়াছেন ?” 

শাণ্ডিলী উত্তর করিয়াছিলেন, -- 

“দেবী, আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ, গেক্ষয়া 
ৰন্্র বা বন্ধল পরিধান বা কোনও প্রকার তপশ্চধ্য 
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কুললক্ষ্মী 


দ্বারা এই লোক লাভ করি নাই। আমি শুধু 
স্বামিসেবার বলেই স্বর্গে আগমন করিয়াছি । যে 
স্্রী কায়মনোবাকো স্বামিসেবা করে, সে অন্য কোন 
প্রকার দদনুষ্ঠান না করিলেও স্বর্গে স্থান পায়। 
ধরাভলে কিরূপে আমি স্বামীকে প্রীত করিয়াছি 
শ্রবণ করুন-_ 

“আমি কখন স্বামীর প্রতি 'অহিতকর' বৰ 
কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই । 

“আমার পতি বিদেশ গমন করিলে শামি 
সর্ব] নংযতচিন্তে, শুদ্ধ মনে শুধু তাহার মঙ্গল- 
কাখন। করিম্লাই ময় কাটাইয়াছি, কোন প্রকার 
আমোদ প্রমোদ বা! ব্লানিতায় মগ্রহই নাই। 
কেশবিন্থাস বা নানারূপ গদ্ধব্রব্যাদিতে শরীর- 
মৌন্ধ্য বুদ্ধি করিতে কখনও চেষ্টিত হই নাই। 

“আমি কখনও বহিদ্ধারে দপ্ায়মান থাকি- 
তাম না, বা কোনও ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ 


কথোপকথন করিতাম না। 
২০৬৮ 


সুমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ 


“কি প্রকাগ্ঠ, কি অগ্রকাশ্ট, কোনও ন্বপ্‌ 
নিন্দিত ব অমঙ্জলজনক কাজ করিতে কখনও 
আমার ইচ্ছ। হয় নাই। 

“সর্ববদ! সংযত ও একনি হইম। আমি 
দেবতা, পিতৃলোক ও াঙ্গণগণের পূজা করিয়াছি, 
ত্রতোপবাণাদ্দি করিয়াছি এবং শ্বশ্তুর-শাশুড়ীর 
সেবা-শুশ্রষা করিয়াছ। 

“স্বামী বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিলে 
আমি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে তাহার 
পরিচধ্যা করিতাম। 

“স্বামীর অরুচিকর খাগ্চ আমি কখনও 
ভোজন করি নাই। 

“তিনি যতক্ষণ না নিদ্রা যাইতেন, ততক্ষণ 
আমি বিশেষ কাধ্য থাকিলেও তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়। যাইভাম ন|। 

“প্রতিজ্ঞ। অপালনের জন্ত নানারূপ কটু কথ! 
কহিয়া কথনও আমি তাহাকে বিরক্ত করিতাম ন!। 


২০৪৯১ 
১৪ 


কুললল্স্ী 


“গুপ্ত বিষয় কদাপি কাহার নিকট প্রকাশ 
করিতাম না। যাহারা পতির এবং গুছের গু 
কথ! থা তথ! গ্রকাশ করিত, তাহাদিগের, সংস্গ 
আমি পরিত্যাগ করিতাম । 

“পুত্র কম্তা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিষিত্ত 
দৈনিক যে সকল কাধ্যের আবশ্যক, তাহা আমি 
প্রতিদিন প্রাতে উঠি নিজ হস্তে বা লোক .জন 
দ্বার! পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিতাম। 

“সর্বদ। গৃহ ও গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার 
করিয়া রাখিতাম।”? 


২৯০ 


পার্ধতীর স্্রীধন্ম-বর্ণন 


একদ। দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর নিকট 
স্ীধন্মের বর্ণন! আবণ করিতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহাতে পার্ধতীদেবী এই উত্তর করিয়।- 
ছিলেন--“গ্রভু, আমি জ্্রীধন্ম যতদূর জানি, 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 

“পিত। মাত। গ্রুভৃতি আত্মীয় স্বজনের সম্মতি 
লইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহিত হওয়া 
স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম । 

“পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের সর্ধপ্রধান ধশ্ব! 
ইহাই তাহাদের তপশ্য।, ইহাই তাহাদের হ্বর্গ | 
স্বামিসেবা। ভিন্ন তাহাদের অন্ত ধর্ম, অন্য ব্রত নাই।. 


২১১ 


কূললক্্মী 


“পৃতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধ 
৪ পরমা গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির ভাঙ্গ- 
বাসা, পির আদর স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেঠ। যে 
ঈহ। ন1 বুঝে, তাহার ন্তায় অধম আর নাই । 

“হে নাথ, স্বামী ষদি অগ্রসন্ন থাকেন, তবে 
দাধ্বী নারীদের স্বর্গলভেও সুখ নাই। স্বামীর 
আদর ফেলিয়া তাহার! ্বর্গলাভও কামনা করে না। 

“পতি দরিদ্র হউন, ব্যাধি গ্রস্ত হউন, জর” 
জীণ হউন, কুৎদিত হউন, এমন কি ত্রহ্মপাপগ্রত্ত 
হইলেও, ভিনি স্্বীলোকের নিকট দেবতা তিনি 
বাহা আদেশ করিবেন, প্রত্যেক স্ত্রীরই তাহ 
প্রসননমনে, অনুষ্টি হচিত্তে করা উচিত । 

“হে দেবাদিদেব, যেস্ত্রী সচ্চরিত্রা ও প্রিয় 
দর্শনা হয়, যে কথনও স্বামীকে অগ্রিম কথ। কহে 
না, সর্বদ1 তাহার প্রতি সদ্ধবহার করে, তাহার 
মুখ দেখিয়া হব্গ-মথ উপভোগ করে, আহার নিদ্র! 
ভুপিয় যায়, যে সর্ব স্ী-বন্ম জানিতে ও পালন 

২১২ 


পার্ববতীর স্ত্রীধর্ম-বর্ণন 


করিতে উৎ্সাহিনী, যে পতির ব্রতে অনুরক্তা, 
লতি-ধর্মেই নিবিষ্টা, পতিই যাহার দেবতা, পন্তিই 
যাহার সর্বন্থ, পতির চিন্তাই যাহার সংসারে এক- 
মাত্র চিন্তা, সেই প্রকৃত সতী, সেই ধন্তা। আমি 
'ভাহার মধ্যেই বান করিয়া থাকি । 

“হে নাথ! যেস্ত্রী স্বামীর মেবা করিতে ও 
শ্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতেই সর্বাপেক্ষা আনন্দ 
অনুভব করে,শ্বামী হুব্বাক্য প্রয়োগ ব। ক্রোধ প্রকাশ 
করিলে ৪ যে ক্রোধান্বিত না হইয়া! তাহার প্রীতি- 
সম্পাদনে যত্বুবতী হয়, যে পরপুরুষের মুখদর্শন ও 
করে না, স্বামী দরিদ্র, রুগ্ন, গলিতদেহ বা বিপদ্‌- 
গ্রস্ত হইলেও যে তাহাকে কায়মনোবাক্যে সেবা 
ও শ্রদ্ধা করে, যে কাধ্যদক্ষা, পুক্রবতী ও সর্ববদ। 
পতিপরায়ণা, ঘে বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, 
এশ্বধা, স্থখ বা বিলাসিতায় যত্ব না কবিয়। কেবল 
স্বামীর প্রতিই যত্ব করে, যে প্রত্যুষে শয্য। ত্যাগ 
করিয়। গৃহ-মাল্ৰন, গৃহে গোময়্ লেপন, স্বামীর 
২১৩ 


কুললল্্মী 


সহিত একত্রিত হইয়া নানারপ ব্রতাদ্দি ও অতিথি- 
সৎকার করে, যে শ্বশ্র ও শ্বশুরের সন্তোষ সান 


করে, ও দরিদ্র এবং কৃপাপাস্তরদিগকে দয়া করে, 
সেই স্বর্গলাভে সমর্থ! হয়|” 


০, 


দ্রৌপদী সত্যভামা-সংবাঁদ 


একদিন কৃষ্ণপ্রিয়। সত্যভাম। পাণ্ডতবশিবিরে 
দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 
দ্রৌপদী বড়ই পতিসোহাগিনী-পাগুবের! 
কোনও কারণে কখনও তাহার অনার করেন 
না--সর্বদ। তাহাতে অন্ুরক্ত হইয়া চলেন, দেখিয়। 
সত্যভাম। জিজ্ঞানা করিলেন, “দেবি! তুমি কি 
যাদুবলে পাগুবদিকে এতাধিক বাধা করিয়াছ, 
বল শুনি। তুমি কোনও মন্ত্র জান ? অথব। ব্রতা- 
চার ব1 যজ্ঞাপ্দির প্রভাবে এইন্ষপ পতিসোহাগিনী 
হইয়াছ ? কিংব। তে।মার কে।নও ওুষধ জান] 
২১৫ 


কুললক্ষ্মী 


আছে, তদ্্ার৷ পতি পত্বীর প্রতি এতাঁধিক আক- 
যিত হইতে পারে? ভগ্ি, ভোমার এতক্কধিক 
আদর, যত্ব ও প্রভাব জানিয়া আমার মন্দে হই- 
তেছে, নিশ্চয়ই তুমি এমন কোন একটা অস্থা- 
ভার্বিক পন্থ। অবলম্বন করিয়াছ; কারণ, এভাধিক 
পভিপ্রিরা হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় ন|। 
বোধ হয়, অগ্জনার্দ দিব্য বেশভূষ! দ্বারাই তুমি 

তাহাধিগের মন হরণ করিয়1 থাকিবে ।” 
দ্রৌপদী সত্যভামার কথা শুনিয়া একটু 
হাসিলেন। কঠিলেন, “শখি, তুমি এ কি অদ্ভুত 
কথ কহিলে ? মন্ত্র, যাছু বা উষবা'দ নাচপ্রকৃতি 
স্লীলোকদিগেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র । মাধবী 
স্্ীলোকের। কখনও তাহাদের আশ্রর গ্রহণ করে 
না। বরং ভাহাদিগকে সাতিশয় দ্বণ। করে। 
তোমার দুখে এমন কথ। শুনিব, তাহা মামি স্বপ্পে ও 
কল্পনা করি নাই। ভপ্রি, মন্ত্রাদির ছ্বার। ম্বামী 
বশীভূভ হগ়েন লা । পরুন্ত যদি স্বামী জানিতে 
২১৬ 


দ্রোপদী-সত্যভাম!-সংবাদ 


পারেন ফে, তীহার স্ত্রী এই সব কুংসিত উপায়ে 
উহাকে বশীভূত করিতে চাহেন, তাহা হইলে 
তিনি তাহাকে সর্পের স্তায় জ্ঞান করিয়। দুরে দুরে 
রাখেন। কারণ, এই সব উপায়ে প্রায়ই হতভাগা 
স্বামীদিগের জীবন-সংশয় হইয়। থাকে । অনভিজ্ঞ 
রমণীগণ প্রারই এই উপায়ে স্বামীর জীবন নাশের 
কারণ হইয়া থাকে । অনেক পাপ-পরায়ণা কামিনী 
ণ দ্বামীদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ওষধ 
প্রয়োগ করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলো; 
দরগ্রত্ত, কেহ ব| কুষ্ট গ্রস্ত, কেহ বা জড়, কেহ ব৷ 
অন্থা, কেহ বা বধির হইয়া! রহিয়াছেন। অতএব 
ভগ্নি, এই লব উপায়ে কখনও রূমণীগণের মঙ্গল 
হয় না, বরং হিতে বিপরীত ঘটিয়। থাকে । 

“সখি, স্বামীর মনোহরণ ও মনোরঞ্জন 
করিতে হইলে, একমাত্র ্বামি-সেবা ও স্বামি-ভক্তিই 
স্ত্রীলোকের অবলম্বনীয়। আমি কি উপায়ে পাগুব- 
গণের গ্রীতিলাভ করিয়াছি, শ্রবণ কর। 

২১৭ 


কুললক্ী 


“ভগ্ি, আমি সর্বদা একনিষ্ঠভাবে পাগুব 
গণের এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্যান্ত সত্রীদেন্ব ও 
সেবা-শুশ্সযা করি । আমি পতিগণের উপর কদা5 
অভিমান করি না, দুর্ববাক্য প্রয়োগ কর! বা অবাধ্য 
হওয়। দূরে থাক্‌, আমি কদাচ সেই দেবতী- 
নকলের সামান্য ইঙ্গিতট্ুকুও অবহেল। করি না| 
তাহাদিগকে না দেখিলে এক মুহূর্ত আমি স্ুখ- 
শাস্তি পাই না। তাহার কখনও অগ্যত্র চলিয়। 
গেলে, আমি লকলরূপ ভোগবিলান পরিত্যাগ 
করিরা তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় ব্রত, তপস্াদি 
করি এবং ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন করিয়া থাকি । তাহারা 
ফিরিয়। আপিলে তৎক্ষণাৎ গাত্োখানপুর্বক তাহা" 
দিগকে অভিনন্দন করি ও প্রাণপণে সেবা করি। 

“হে ভভ্রে, আমার মতে পতিকে আশ্রয় 
ক্করিয়! থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধশ্ম। পিই 
নারীর দেবত। ও একমাত্র গতি । সেজন্য তাহার 
অপ্রিয় কার্য্য কর! স্ত্রীলোকের কখনই কন্তুব্য নহে ॥ 
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পতির ন্যায় স্ত্রীলোকের দেবতা! আর কোথাও দৃষ্ট 
হয় নগ। দেখ, পতিই তাহাদের সকল সুখের 
মূল। তীহার প্রসাদেই তাহাদের সন্তান, বিষয়- 
বৈভব, উত্তম শখ্যা, বিচিত্র আলন, বন্ধ, গন্ধ, মাল, 
এমন কি, পুণা, কীন্তি ও ন্বর্গলাভ হইয়া থাকে । 
এমন স্বামীকে কখনও কোনও কারণে বিন্দুমাত্র 
অসন্থষ্ট করা কর্তব্য নহে । আমি কখনও তীহা- 
দিগকে অতিক্রম করি! শয়ন, উপবেশন, আহার 
ব। অলঙ্কার পরিধান করি না । তাহাদিগকে উপেক্ষা 
করিয়। পরমন্্ন্দর কোন পর-পুরুষের, এমন কি, 
গন্ধন্ব, কিন্নর ব| দেবতাদিগেরও কখনও মুখদর্শন 
করি না। তাহার! মান, ভোজন বা উপবেশন না 
করিলে কদাপি আহার বাঁ উপবেশন করি না। 
তাহার! যে দ্রব্য পান, সেবন, ভোজন বা ব্যবহার 
করেন না, আমিও বিষবোধে ভাহাদ্দিগকে পরি- 
ত্যাগ করি। তীহাদিগের উপদেশ আমি ইঙ্গি- 
তেই গ্রহণ করিম! কার্ধা করি। 
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“আমি সর্বদ। শুদ্ধ শান্তিপে অবস্থান করি। 

“শ্বশুর উপদেশ বা সেবা-শুশ্রঘা ফখলও 
অবহেলা করি না। 

“সর্ববদ! ত্রত, পুজা ও অন্যান্থ মাঙ্গলিক 
ক্রির়াদি সম্পন্ন করি । 

“আমি সব্পদ। শ্বশ্রকে উত্তম অন্ন, পান ও 
বন্দির দ্বার। সেবা কিয়! থাকি | উহার অপ্রেক্ষা। 
উৎকৃষ্ট ভোজন বা বননহুষণে আকাজ্ক। করি না । 
প্রাণান্ডেও তাহার নিন্দা করি না। 

“সর্ধদ| প্র।ণপণ ঠেষ্টার় অভিথি-অভ্যাগাত এ 
ব্রা্গণদগের লেবা ও পরিচযা। করিয়া থাকি। 

“ভগ, আন পর্দা পাগ্ুবের আয়বায়ের 
হিসাব নিদে পধ্যবেখণ কার, প্রত্যহ ডত্তমরূণে 
গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মাঙ্জন করি, যথাসময়ে 
পাক, ভোঙ্জন প্রদান ও শহ্যাদি রুক্ষ! করি। 

“দুষ্ট! গ্রীলোকের সহিত কদাপ বাক্যালাপ 
কর না। 
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“সর্বদা আলম্যশুন্য ও কশ্মানুরক্ত হইয়া 
কাল ফীঁপন করি। অতিহাম্ত ও অতিক্রোধ বজ্জন 
করি। যার ভার সঙ্গে হান্য পরিহাস ব| বাক্যালাপ 
করি না। যেখানে নেখানে অবস্থান করি না। 

“আমি একা পতির সমস্ত পরিবার রক্ষণ 
করি । গো-মেষাদি প্রতিপালন, পাগ্ডবের সমস্ত 
পোষ্যাদির প্রতিপালনভার আমি সর্বর্দ। গ্রহণ করি! 

“ভগ্রি, এই সব উপায়েই আমি পতিগণের 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি, মন্ত্রাদি প্রয়োগ- 
দ্ূপ অবৈধ উপায়ে নহে । 

“নখি, তুমি কখনও এই সব ত্বণিত উপায় 
অবলম্বন করর ভাব মনেও স্থান দিও না। যি 
পতিকে চিরবাধ্য করিতে চাও, তবে কিব্ধুপে 
সফলকাম হইবে, বলিতেছি, শোন। 

“তুমি পতির প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় 
প্রকাশ করিয়া উত্তম বেশভৃষা, পান, ভোঙঞ্জন 
৪ গন্ধমাল্যে তাহার আরাধনা ও সেবা করিবে। 
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গৃহদ্ধারে শ্বামীর স্বর শ্রবণ করিবামাত্র, উদ্রিয়। 
তাহাকে পরম ভক্তি সহকারে অভার্থন। করিবে । 

“তিনি কোন কাধের জন্য দাম দামী নিয়োগ 
করিলে যথাসাধা নিজে উঠিয়া সেই কার্য করিবে, 
দাসদাসীকে শক্তি থাকিতে করেতে দিবে না। 

“ঘে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পান্ত্, তাহা- 
দিগকে ৪ যথাসাধ্য সেবাশুশ্রবা করিবে। 

“গতি তোমার নিকট যাহ কহিবেন, তাহ! 
গোপনীয় না হইলেও কখনও কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিবে না। 

“স্বামী তোমার একমাত্র প্রভু, অদ্ধাঙগ ভাগী, 
সর্বদাই এ ভাবিয়া কাধ্য করিবে | ভিনি ভ্রমবশত: 
কোনও রূপে বিপথে চলিতে উদ্যত হষ্টলে, বিনীত 
ভাবে, সতর্কতার সহিত উপদেশাদি দান ও উপযুক্ত 
উপায়াদি অবলম্বনপূর্ববক তাহাকে সেই পথ হইতে 
ফিরাইয়। আনিবে; স্বামীকে ধন্মকর্মে সহায়ত! 
করে বঙিয়াই জ্ীর অপর নাম সহ্ধর্দিণী ৷ পততিকে 
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যদি তুমি তোমার চেষ্টায় ধাম্মিক, গুণবান না 
কদ্রিতে পারিলে, তবে তুমি সহ্ধন্মিণী হইলে 
কিরপে? 

“ভগ্নি, এই সব উপায় অবলম্বন করিলে, অব- 
শ্যই স্বামী তোমায় একনিষ্ভাবে ভালবামিবেন, 
তোমারও অক্ষয় কান্তি জগতে স্থাপিত হইবে ।” 

দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, সত্যভামা পরম 
হৃষ্ট হইয়৷ তাহার অপূর্বব পাতিত্রত্যধম্মের মুক্তকণে 
প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
যাইবার সময় বলিয়া গেলেন) 

“সখি, তোমার এই উপদেশগুলি রমণীগণ 
পালন করিলে ভবিষ্যতে রম্ণীসমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রার্থনা করি, তোমার 
এই বাক্যমালা, ঘরে ঘরে প্রতি রমণীর হৃদয়ে 
চির জাগরূক হুইয়৷ রহুক 1” 


সম্পুর্ণ 


্ অপর “মাসিক” ফেলিয়। 
_./ 
শ্াল্ভ্ভজ্বজ্ল 


লইবেন কেন ? 


হ্াজরঞ্- ইহাতে বাঙ্গালার যত খ্যাত- 
নাম চিন্তাশীল সাহিত্য-সেবীর চিন্তা ও গবেষণা- 
ফল লিপিবদ্ধ থাকে ।-_ ইহাতে সাহিত্য, ধর্ম, 
সমাজতত্ব, ইতিহাস, প্রত্বুতত্ব, কষ, শিল্প, বিজ্ঞান, 
জীবনী, ভ্রমণগল্প, নক্সা, উপন্যাস, কবিতা, রহস্য, 
দর্শন, আলোচনা, সঙ্কলন প্রভৃতি থাকে ।-- ইহার 
আগাগোড়। নিরক্ষরের অক্ষর-স্বরূপ একবর্ঁণ ও 
বহুবর্ণ চিত্রাবলী-থচিত। সেগুলি দেখিলেই প্রচুর 
জ্ঞান জন্মে।--ইহার প্রতিনংখ্যাম্ম প্রবন্ধমাল।- 
ব্যাখ্যার ৫০৬০ খানি ছবি থাকে,-দেশবিদেশের 
বড়লোকের ছবি ইহার বিশেষস্থ। 

ইহার প্রতিসংখ্যায় লন্ধ প্রতিষ্ঠ দেশী ও বিদেশী 
শিল্লিগণের ৩1৪ খানি বহুবর্ণের পৃষ্ঠাব্যাগী অপূর্ব 
ছবি থাকে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন সুিখিত, 


১ ২ ] 

তেমনই প্রয়োজনীয়; যেমন স্থখপাঠ্য, তেমনই 
সারগর্ভ ও সকলেরই শিক্ষাপ্রদ ; যেমন সহজ” 
বোধা, তেমনই উপভোগ্য ; আবালবৃদ্ধবনত। 
রুদ্ধশ্বাসে পরম কৌতুহলে পাঠ করেন। ইভার 
মূল্য শুনিলেই বেশী মনে হয়; কিন্তু বিষয়, 
আকার, ছবি প্রভৃতি খাই! তুলনা করিলে, 
অন্য সকল মাসিক অপেক্ষ। থে নিতান্তই অল্পমূলা, 
তাভা সহজেই বুঝা যায়। 

ইহার আকার ডবলক্রাউন ৮ পেজী ২০-২৫ 
কর্ম্মা, অর্থাৎ প্রতি লংখ্যায় ন্যুনকল্পে ১৬০ হইতে 
২০০ পৃষ্ঠ। থাকে । ইহা নির্দিষ্টরূপে প্রতিমাসের 
প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশব্যয় 
প্রতি সংখ্যায় নানাধিক দুই সহস্র মুদ্রা।- ইহার 
প্রতি সংখ্যায় আপনার ॥ৎ আনা মাত্র পড়িবে; 
ভিঃ পিং তে 1/* আমা । যেকোনও একসংখ্যা 
নমুনাম্বরূপ লইয়া! মিলাইয়া দেখুন, উপরে লিখিত 
প্রত্যেক কথ|। বর্ণে বর্ণে সত্য কি না। 


চি ও 


উন্মা1-- শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিএ প্রণীত। গাহস্থা উপন্তান। সংসারের 
স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত । 
উম! চরিত্রের আদর্শে, মাধুধো, হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, 
প্রাণ পুলকিত হয় । প্রিয্নজনকে উপহার দিবার 
আদর্শ-_-উপাদেয় পুস্তক। মূল্য উত্কৃষ্ট বাধা ১%০ 
আন।, ডাক মাশুল ৮৭ । 

লজ হাল ।- শ্রীধুক্ত হরিসাধন মুখো- 
পাধ্যায় প্রণীত। বঙ্গপাহিত্যে ইহাই প্রথম সচিত্র 
এতিহাসিক উপগ্তাস । মোগল-বাদসাহদের সোণার 
রঙ্গ মহালের প্রেমস্বৃতি-বিজ্ড়িত ঘটনা-বৈ চিত্র্য- 
কাহিনী । প্রীতি উপহার দিবার এক্প পুস্তক আর 
নাই। এই পুস্তক উজ্জলবর্ণে মুদ্রিত-_স্থন্দর 
বিলাভী বাধাই 1 মুল্য ১।* টাঁক1; মাশুল ৩/০ 
আন।। 

ভ্রন্মল্ ।--আশালতা-প্রণেতা-প্রনীত চমক- 
প্রদদ সচিত্র উপন্ান। ইহাতে এঁতিহাসিক ঘটনা 
একটাও নাই, আছে মাত্র বর্নাসস্তৃত বিচিত্র 

ক 
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চরিজন্লমাবেশ । ইহার অন্থতম নাম়ক-নায়িকা-- 
কাবা-কাননের ছুইটী শ্রেষ্ঠ চিত্র । বঙ্গ-মাহিতেদর 
ক্থনামলনবধ গ্রন্থকার তাহাতে চিত্তাকর্ষক বউ. 
ফলাইয়া এমন সংজাইয়াছেন যে, স্থানে স্থানে মুল 
আদর্শ অপেক্ষা ফুটিয়াছে ভাল। আর 
“ভীলদের ভোম্রা”--উাহার উদ্দাম-কল্পনার এক 
অপরূপ সৃষ্টি! পাপের কুহকময়ী শক্জিদ্বার। 
ধশ্স প্রাণ নানবেরও কিন্ধণ আশ্চঘ্য পরিবর্তন ও 
অধঃপতন হয়, এই পুস্তকে তাহাই প্রতিপাদিত 
হহয়াছে। অতি স্থন্দর বাবাই, মুলা ১৭ পাঁচ 
লিকা; মাশুল ০০ । 

শনম্মন্ন। ক্োোখাল্জ ।- শ্রীযুক্ত ত্রৈলো- 
ক্যনাথ মুখোপাধ্যান্ধ প্রণীত। বঙ্গসাহিতো ভ্রেলো” 
ক্যবাবুর স্থান অত উচ্চ। গ্রন্থকার, নর-নারী- 
চরিত্র বর্ণনে যেকপ ধক্ষত। দেখাইয়াছেন»৮-লচ- 
রাচর সকল পুস্তকে লেরূপ দক্ষভার পাঁরচয় পাওয়। 
যায় না।-মংলারে, বর্তমান হুখন্বচ্ছন্দতার 'মোহে, 
বিভিন্ন প্রকৃতির মানব দস্তভরে কিন্ধপে আপন 
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ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্ট। পায় এবং পিশাচিনীসদৃশী 
গৃহিহীর ঘণিত ব্যবহারে কোন কোনও কুলবধূকে 
কিন্ধুপ মন্ম্যাতন। ভোগ করিতে হয়, তাহা যদ 
জানিতে চাহেন--এই সংসার-মরু-মাঝারে অসার- 
ংসাররূপী অর্থের কুহকে মাচছষ কিন্ধপ ভ্রমান্ধ হয়, 
বি হৃদয়ঙগম করিবার বাপন। থাকে--তবে “ম্য়ন। 
কোথায় 1” পাঠ করুন। মুলা ১২ টাকা, 
ঘা: ৮০ । 
শ্মেজ-ব কউ ।--শ্রীধুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্তী এম্‌, এ প্রণীত। স্ত্রীপাঠ্য অপূর্ধব উপন্যান। 
এই উপন্থাসে বর্ণিত ঘটন| মধুরতা-পূর্ণ ;_-ভাষ! 
মাঞ্জিত ও প্রাঞ্জল। ছত্রে ছত্রে মধুরতা, পদে পদে 
রমণীয়তা, ও ভাষার কমনীয়ত। বর্তমান, দৃষ্টান্ত 
এই কাহিনীর পাণ্ধিব কঠিন সংসারের যোগা নহে, 
কমনীয় ন্বর্গেরই যোগ্য । গ্রন্থে এমন অনেক স্থান 
আছে, যেখানে প্রাণ ভরিয়া উচ্চকঠে কীাদিতে 
হইবে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে ছুঃখের 
সংলারও, সোণার সংসারে পরিণত হইয়া, পবিত্র 
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শোভায় সশোভিত হইবে। ছাপ। ও কাগজ 
উত্কৃষ্ট। ত্রয়োদশ সংস্করণ, মূল্য ১৯ টাকা, ডাকর্ব্যয় 
৮০ আনা । 

জিন্নিমন্স 1 দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত 
স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত। নুতন ধরণের 
শেষ সামাজিক উপন্যাস। দার্শনিকেরা বলেন, 
জগতের একবিন্দু কম্ম নি্ষলে ঘায় ন-আহার 
বিনিমন্ন আছে, বৈষম্য আছে নাই বাপা-_ 
নাই টৈফল্য। বঙ্গনংসারের খুটিনাটি কাছেও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই--তাই অভিজ্ঞ গ্রন্থকার 
ভাহার সেই আকর্ষণীশক্তিশালিনী আবেগমযা 
ভাষাগ্ন নিপুণভার সহিত বিনিময়ে বঙ্গনংসারের 
এক নিখুঁত ফটে। তুলিয়াছেন। সকলে পড়,ন, 
বুধুন,শিখুন-আর ইহার পুণ্য প্রভাবে 
বঙ্গদেশে নব-শানস্তির রেণুকণ! বর্ষিত হইতে 
থাকুক! মুল্য ১০ দেড় টাকা) ডাকবার 
৮/০ আন! 

স্িলম্ন ন্দিল 1 ভীধুক্ত' আরেক 
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মোহন ভট্টাচাধ্য প্রণীত। বাঙ্গালীর সংসারের 
একটী নিখুত চিত্র। রচনাচাতুর্যো, ভাষার 
লালিত্যে, ঘটনাবিন্তাসে এমন স্থুন্দর উপন্যাস 
বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই । এই পুস্তক একখানি 
আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্তার হস্তে দিলে সংসার 
সোণার হইবে। অশ্াস্তিপূণ সংসারেও শান্তির 
উত্ন ছুটিবে। ইহাতে-_-প্রেম, মিলন, পুণ্য 
সকলই আছে। বহু মনোমুগ্ধকর চিত্র ও সঙ্গীত 
আছে। কাপড়ে সুদৃশ্ বাধাই ও সোণাব জলে 
নাম লেখা, চিত্র, ছবি, ছাপাই সকলই 
মনৌমদ । মূল্য ১০ টাক; ভাকব্যয় ৬৭ আনা। 

ভি ওুস্েেউ11--স্থলেখক শ্রীপ্রমথনাথ 
ভক্টাচাধ্য প্রণীত। [ মৃহাপমারোহে শমনার্ভ।' 
থিয়েটারে অভিনীত |] মিশর-রাজ্জী ক্লিওপেট্রার 
বাস্তবজীবন এত ঘটনাবৈচিত্যপূণথ যে, তাহ! 
কল্পনাকেও পরান্ত করে । ষাহার ছলনায় স্ুবিজ্ঞ 
জুলিয়াস সীজার পরাভূত, অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য- 
বিধাতা রোমের ত্রয়াধীপ-শ্রে্ মাক এপ্টনী 
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প্দানত, সেই কুহকরাঁণীর জীবন-নাটক কিরূপ 
কৌতহলোদ্দীপক, তাহা, বোধ হয়, কাহাকে ও 
বিশদ করি বুঝাইতে হইবে না। এই ন।টক- 
৪ ২১০০০ বৃঙ্প্ধ পূর্নের 'আদ্ম-সভাযুগের 
ইততাসের এক অধ্যায় । সেক্স পীয়াবের সৌন্দ্যা- 
সার, হাগার্ডের স্ঙ্জীব শর্ণন। ৪ ড্রাঈডেনের 
কবি একপর্দে মিশাইঘা, প্রনথবাবু এই আত 
নাটক বচন! করিয়াক্ছেন | স্বর্গগত ভাত! ছিজেন্্র- 
পাল, আাগালেদা নাটকখালশি দেখিয়া স্বেচ্ছা" 
প্রণেদিত হইয়া কয়েকটী সঙ্গীত রচন| করিয়া 
দিয়াছিলেন । অবৈতভনিক-সম্প্রদনায়ের অভিনয়ের 
লবিধার জন্থা, প্রধান চরিত্রগুলির চির দেওয়! হউ- 
পাছে | যুল্য ১২ টকি। মাত | ডাকবায় ৮" আনা। 
লী কাজী 1 খ্যাতনামা সথলেখক-- 
শ্রীধুক্ত জলপর দেন প্রণীত | লান! বর্ণে বঙ্ধিত 
স্থন্দর ৪ বড় বড় বনুচিত্র শোভিত । ভাল পুস্তক 
বাজারে আছে, এবং আরও হইবে) কিন্ত 
এতগ্রলি সুন্দরের সমাবেশ কি কেহ কথন প্রত্যাশ। 
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করিয়াছেন ? সতীকুল-শিরোমপি জন্মভূঃখিনী 
সাঁতার জীবন-কথা--একেই স্থন্দর ও করুণরসপূর্ণ, 
তার পর যিনি লেখক--করুণক্সের অবতারণায় 
তাহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালা-সাহিতেযে আর 
কেহ নাই,.ইহা বঙ্গের স্থধীলমাজ একবাঁকো 
ন্বীকার করিয়াছেন। কি লেখার সৌন্দর্যো, কি 
ছাপার পারিপাট্যে, কি চিত্রশোভায়, কি বহি- 
রাবরণে-- সীতাদেবী বর্তগান বাঙ্গালা সাহিত্যে 
শীষস্থান অধিকার করিয়াছে । মূল্য ১২ টাকা 
মাত্র, ডাকবায় ৬০ | 

লগ্পেল সভ্য ।--শ্রীযুক্ত হরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ সচিত্র 
এতিহাসিক উপন্তাস। এঁতিহাসিক-উপন্টান রচ- 
নায় হরিসাধনবাবু সিদ্ধ-হস্ত ' তহার “রঙ্গ মহল' 
“শীশ মহল, “নূরমহল'এর সংস্করণের পর সংস্করণ 
হইতেছে । রূপের মূল্য উপন্তাস-জগতে বিচিত্র 
উপহার ! ঘরের মা-লক্ষমীদের পবিভ্র-হস্তে 
দিবার উপযুক্ত ।--পরিণয় ব্যাপারে নব্দম্পতীর 
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প্রমোদময় উপহার। বার খানি হাফটোন্‌ 
ছবি! ছবি দেখিলে প্রাণ ভূলিবে 1! চমক- 
প্রদ ঘটনাজড়িত বিচিত্র কাহিশী পড়িলে স্থথে 
দিন কাটিবে । স্থন্দর “আইভরি ফিনিস্* কাগজে 
ছাপা, সোণার জলে রগ্ঠিত, রেশমী কভার-- 
লাইত্রেরী সাজাইব!র উপণুক্ত জিনিষ। মূল্য 
১০, ডাকব্যয় ৬০ । 

নুুল-ভনম্ছ্মী।-শ্রীঘুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ রায় 
প্রণীত। চারিখানি বহুবর্ণ চিত্র শোভিত--কি 
করিয়া আমাদের বালিকার লক্ষ্ীস্বরূপা এবং 
স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন 
করিয়। কুল-লক্মী বলিয়া পরিচিতা হহতে পারেন, 
তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত 
কইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া, যে রমণী 
ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাহাকে আর 
শ্বগ্ডর-গৃহে কাহারও অনাদর মহা করিতে হইবে 
ন।। হ্ুন্বর বাঁধাই মূল্য ১৯ টাকা, ডাকবায় 
৮%* আনা। 
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স্মোহিনী-লি দে1- শ্রাক্ষি তীশচন্্ 
চক্রধতী বি, এ, প্রণীত। আজকাল--যুরোপ ও 
আমেরিকায় হিপ্নটিজম্‌ বা সম্মোহন বিদ্যার বড়ই 
আদৃর। ইহাই তত্রত্য _প্রশস্ত ধা পঞ্ডিতগণের 
প্রধান আলোচ্য ও পরীক্ষণীয় বিষয় হইয়া 
উঠিয়াছে। আমাদের বিদ্যা, আমরা ছাড়িয়! 
দিতেছি-_-যে ঝাড়, ফুঁক, জলপড়া, তেলপড়ায় 
এক্ষণে আমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, মাকিণ 
বড় বড় পণ্ডিতগণ মেই আমাদেরই বিছ্য।--ঝাড়, 
ফুকের ভিত দিয়া, চু্ক-শক্তি কিবূপে কাধ্য 
করে, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, 
যুরোপ, আমেরিকা খুরিয়া, নৃতন চেহারা লইয়া, 
বখন আমাদের ঘরের ধন ঘরে ফিরিয়াছে, তখন 
মহাশয় ইহার সহিত একবার আলাপ করুন। 
মূল্য উত্তম বাধাই ॥%০) মাঃ ৬০ আন]। 

পুশ জম্ম ।- শ্রীযুক্ত সুধাকৃষণ 
বাগচি প্রণীত। অভিনব রহম্যময় সচিত্র ডিটে- 
কৃটীভ, উপন্তা। দ্বিতীয় সংস্করণ__লোমহর্ষণ 
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ভীষণ ঘটন।র সহিত সরল মধুর উপদেশের আশ্চর্ধা 
সমীবেশ | নূনন পুস্তক, কাপডে দৃশ্য বাধাই, 
সোণার জলে নাম লেখ!, বহু সুন্দর হাফ টোন 
চিত্র-শোভিত | ভাপা, কাগজ, ছবি-দকলই 
মনোষদ। বেঙ্গলী, ই্েটপ্ম্ান্, ড্রেলিনিউজ, 
নমঘ, নবাভার"জ, সতীশ্চন্্র বিছ্য'ভূষণ, গ্ররুদাসবানু 
পুভ়তি-ক়ক উচ্চ-প্রশংলিত। মূলা ১২ টান; 
ডাকবার *০ আন '। 

হ্ুর্শেল জ্তুজেস্ণ জিশ্পাঙ্ন 17 
[রতবর্ষসম্পাদক “শ্রীইপেন্দ্রকুষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত, সচিত্র । বার, কবি ও সাধু মহাশয়গণ 
চলিস্বা ধান, সংসার তাহাদের কানিকাহিনী 
বুক কিয় রাখে বুকে করিয়া ধন্ত হয় । 
কেননা, মাটীর পৃথিবাতে অমর-সন্তানের জন্ম, 
মহ! গৌরবের কথ।। শুধু গৌরবের কথ। 
নহে,-পরম প্রর়োক্গনীঘ়। প্থবীর শাস্তি তপ্ি 
উন্নতি উৎসাহের অনন্ত উৎ্ন। এই কঠিন 
মলিন মর্কের অনন্ত পথের অনস্ত বাত্রীসম্প্রদায় 
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যখনই পৃথিবীর দিগন্তপ্রসারী ধুলিরাশির মধো 
দিগত্রান্ত হইয়া যায়, তখনই ইতিহাস বা জীবন- 
চরিত সেই ধূলি-জঞ্জাল সরাইয়া অন্থুলি নিদদেশ 
করিয়া বলে, ইহারা কেমন শান্তিসরিভে পৃথিবীর 
ধুলিরাশি সরাইয়াছেন,- ইহারা কেমন ধুলিরাশি 
সরাইয়া অচল অটল মহিমা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছেন। ইহারাও পৃথিবীন্তে ছুই দিনের জন্য 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাস, জীবন চরিত 
তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য করিয়াছে । এমন চির- 
সঙ্গী পাইলে, এমন ছুর্ভাগা কে আছে যে, আপ- 
নাকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করে । এখন একটি 
কথা, এমন সৌভাগাবান্‌ কর জন,--যাহারা 
অনন্তকাল অনংখ্য অশান্ত লোকের হৃদধে শাক্িদান 
করিতে পারেন--ধাহাঁদের বীত্তিকাহিনী অবসন্ন 
প্রাণে উত্পাহের অনলশিখা জালাইয়। দেয় 1 এই 
হতভাগা দেশে বর্তমান কালে সেরূপ জীবনী 
অধিক নাই বটে, কিন্ত বিরল বলিয়াই দুই একটি 
যাহ! দেখিতে পাই, তাহাই অধিক আদরের ধন। 
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দরিদ্রের সম্বল, বহুমূল্য না হইলেও সমধিক প্রিয়। 
একজন কপর্দকণুন্য__নতাস্ত নিঃন্ঘল-__বঙ্গ বাসী, 
যাহার পরিধানে দ্বিতীয় বস্্মাত্র ছিল না 
বিদেশে, অপরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে আপন 
অপাধারণ ক্ষমতাগুণে, কিন্ূপে ঠৈনিক-জীবনে 
গণ্যনান্ত হইদাছে- বাহার জ্পূর্ব বাঁরত্বে ত্রেজিল- 
বাসী মুগ্ধ--শৌধ্যবীধ্যে যিনি জগতের বীরেন্ত্র- 
সমাজের বরণীয়--ধাহার কাধ্যে মেকলেপ্রমুখ 
বাঙ্গালীবিদ্বেষীর, বাঙ্গালীর ভীকুতাপবাদ অমূলক 
অতাঁতকাহিনীর মধ্যে দাড়াইয়ছে--টাইম্সে'র 
স্যায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র ৪ ধাহার উল্লেখ 
করিয়। বলিপ।ছেন,--'ঘে দেশে একই সময়ে 
স্থরেশচন্্ বিশ্বান, জগদীশ বন্থু ৪ অতুলচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, মে জাতিকে অবজ্ঞ। 
করা যাইতে পারে ন।”_-সেই বঙ্গ-গৌরব স্ুরেশ- 
চন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসীমান্রেরই সমাদরের 
সাম গ্রী হইবে, সন্দেহ নাই । মূল্য ১৯, ডাকমাশুল 
৩/০ আন।। 
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ছিহন্নক্ভ|।-_ শ্রীযুক্ত ক্থরেন্দ্রমোহন ভট্টা- 
চত্ধ্যি প্রণীত । প্রকৃতির অংশভূত। নারীজাতি কি 
প্রকারে প্রণরীর জন্ত-- প্রণয়ের জন্য--আপন ক 
আপনি ছিন্ন করিতে পারেন, তাহা! এই গ্রন্থে 
আছে। ছাপ! ও বাধাই মনোজ্ঞ ; মুল্য %* আন! 
মাশুলাদি ৬০ আন] । 

কেল্রগশেল স্মৃতি? আগম্মন্ন। 
৬তুর্গাচরণ রায় প্রণীত । সাহিত্যান্সরাগী সহ্দয় 
পাঠকবর্গের একান্ত অনুরোধে সেই অপূর্ধ--চির- 
নৃতন, বড় আদরের গ্রস্থ--“দেবগণের মত্য্ে 
আগমন” বনু অর্থে, নূতন ছাচে, নৃতন ধাজে, নৃতন 
বকমের সংস্করণ করিঘ।, পুনরায় প্রকাশিত কবি- 
লাম। যথার্থই এমন গ্রন্থ আজ পর্যান্ত সাহিভা- 
অগনত স্থট্টি হয নাই। জারঙবর্ষের নান! স্থানের 
বর্ণনা আছে ভিন্ন ভিন্ন তীর্ঘস্থানের কাহিনী আছে । 
কত শত খ্যাজনাম। ব্যক্তির জীবন চরিত আছে। 
কত মজার কথা আছে, কত রকম চরিত্রের বিব- 
রণ আছে দেশের কথা, সংসারের কথা, পুরাণের 
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কথা, ইতিহাসের কথ।, বড়লোকের কথ।, গেবো।- 
স্তোর কথ, রসের কথ! ইভাদি কৌতুহলোদ্দীপক্ক 
নানা কথার “দেবগণের মনত আগমন” প্রাথ 
৭০০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ । মুল্য ২২ ছুই টাকা। 
ডাকব্যয়।/* পাচ আন! । 
আোস্ণলিতি11--৬খীরেন্দ্রনাথ শাল 
প্রণীত উপন্যালা এ সংসারে আশায় খুরিভেছে 
ন।কে? আমাদের সরমূত কষ্মা, সজল; আমা; 
দের প্রমোদকিশোর, সুশীলঙ্ন্বর, সুমন্দের এ 
নর্কেশ্বর হ্াকুর ভার! সকলেই আশায় ঘুরিয় 
ছিলেন পাঠক ৪ এই উপনু।স পড়িতে পড়িতে 
নিশ্চয়ই কত আশ! করিবেন। আর. গ্রন্থকার ? 
তাহার তে। আশার সাম। নাই এখন এই 
আশালভা”য় কোম্ কোন্‌ ফুল কুটিল, আর 
কোন্টাই ব। ফুটিল না, কাহার আশ। পূর্ণ হইল, 
কাহার ব্‌ হইল না,তাহার বিচার পাঠক্ করিবেন । 
সূল্য ০০ পাঁচ সিকা। ভাকব্যয় ৩০ তিন আন|। 
ভদত্রান্তপ্্রেম্ম ।- শ্রীগুজ চন্দ্রশেখর 
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মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, প্রণীত । এই পুস্তকখানি বর্গ- 
পাশ্চিত্য-ভাগারের অপন্ধপ অদ্বিতীয় রত্ব। কি 
পদ্লালিত্, কি অপরূপ শব্দ সন্নিবেশ, কি মাঁধুষ্য, 
কি বর্ণন।, সমস্তই নিতান্তই মনোমুগ্ধকর । উদ্‌- 
্রানস্তপ্রেমের পঞ্জে পত্রে-ছত্রে ছত্রে মকরুণ কবিত্ব- 
ভাবের সমাবেশ, অনন্স্থলশ প্রতিভার আবেগময় 
বিকাশ, বিরহ-সন্তপ্তহদয়ের হৃদয়ভেদী উচ্ছাস। 
গ্রন্থের সর্বব স্থানে যেন মণিমুক্তাহীরকাদি ঝলাম- 
তেছে--কি সুন্দর সুমিষ্ট ভাষা, যেন একক্রে 
সহরবাণ। ঝঙ্কারত হইতেছে । এই একখান 
গ্রন্থ প্রণয়ন কারয়াই চন্দ্রশেখরের নাম সাহিতা- 
ক্ষেত্রে অক্ষয়অমরত্ব লাভ কারয়াছে। ছাপা, 
কাগজ উতকৃ্৯--মুল্য দ" আনা । ভাকব্যয় ৬০। 

স্ানিক্রী-ঙনত7ক্বান্ম ।- শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রনাথ বায় গ্রণীত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
বি, এ, লিখিত ভূমিকা মণ্ডিত। (চতুর্থ সংস্করণ) । 
শাবিত্রী-সত্যবান স্ত্রীশিক্ষাসমাজে যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে । এমন চিন্রমণ্ডিত: ন্য়নরঞ্ন চক্চকে 
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ঝকঝকে স্ত্রীপাঠা পুস্তক এ পরাস্ত আর বাহির হয় 
নাউ । আমর। স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, 
হিন্দুনারী ইহাকে দেবতার নিশ্মালাবোধে- মাথায় 
করিয়া রাখিবেন--ঘরে দরে ভহাদ্বারা সতী-সাবিত্রী 
সৃষ্টি হইবে । খুল্য ১1০ টাকা, মাসুল ।০ আনা। 
উন ্চাকাল কুল 1-৮চপ্তীচরণ 
সেন প্রণীত। মিসেস্‌ ষ্টো-প্রণীত আঙ্কল্‌ টম্স, 
ক্যাবিন্‌ নামক গ্রস্থ অবলম্বনে এই উপগ্তান লিখিত! 
দশখানি চিত্র সন্থলিত। “টম্কাকার কুটারঃ 
উপন্যাপে বণিশ কাহিনী পাঠ করিলে, শরীর 
(রোমাঞ্চিত হয়। এই পুস্তকের উপযোগিতার কথা, 
একমুণে বাক্ত করা অপস্ভব। 'অভীব চিত্তচমত 
কারিণী ও প্রাঞ্চল ভাষাএ-হৃদয় গ্রাহিণী মম্মরভেদী 
বর্ণনায়-_প্রভিপাছ্ বিষরটা উজ্জ্বলভাবে লিখিত 
আছে । মুল্য ২৯সলে -৯। ডাকব্যয়।০ আনা। 


গুরুদাঁস চট্োপাধ্যায় এগু সন্মা, 
২০১ নং কর্ণ ওগালিস্‌ সীট, কলিকাতা । 


